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উপম। জয়দেবন্য 
পর্বতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে দেবতাত্বা নগাধিরাজ হিমালয়ের 
কথাই সর্বাগ্রে মনে আসে। অন্বরূপভাবে কাব্যের ক্ষেত্রে উপমা 
প্রয়োগ নৈপুণ্য প্রসঙ্গে ধার কথা রসিক পাঠকের মনে সকলের আগে 
না এসে পারে না, তিনি ভারতের কবিকুল চুড়ামণি কালিদাস। 
“উপম| কালিদাসস্ত'--বাস্তবিক কথাটা যে কতখানি সত্য--মেঘদূত, 
কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, রঘ্বুবংশ, খতুসংহার, বিক্রমোর্বশী প্রভৃতি যে 
কোন গ্রন্থের কিয়দংশমাত্র পাঠের পরই নিতান্ত অসচেতন পাঠকের 
পক্ষেও তা উপলব্ধি কর! সম্ভব হয়। “শকুস্তলা” গ্রন্থের পঞ্চম অঙ্কে 
যেখানে রাজা ছুম্মস্ত শকুস্তলার অনুপম রূপ যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট 
অথচ পূর্বের ঘটনা বিস্মরণ হেতু তাকে গ্রহণে অসমর্থ ছুম্মন্তের এই 
দন্্ময় মানসিকতাকে কালিদাস কুন্দ ফুলের মধুলোভে জাকৃ্ অথচ 
ফুলের অন্তরস্থিত তুষারের জন্য তা গ্রহণে অসমর্থ ভ্রমরের সঙ্গে 
উপমিত করেছেন ? 
ইদমুপনতমেবং রূপমক্রিষ্টকাস্তি 
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্ন বেতি ব্যবসন্‌। 
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্বষারং 
ন চ খলু পরিভোত্তুং নৈব শকুোমি হাতুম্‌॥ 
কিংবা, রঘুবংশের সপ্তম সর্গে রাজকন্যা ইন্দুমতীর স্বয়দ্বর সভার 
বর্ণন! প্রসঙ্গে কালিদাসের সেই বিখ্যাত শ্লোকটি, যেখানে ইন্দুমতীকে 
সঞ্চারিণী দীপশিখার সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে__ 
সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রো 
যং যং'ব্যতীয়ায় পতিংবরা স|। 
নরেন্দ্র মার্গাট ইব প্রপেদে 
বিবর্ণভাবং সস ভূমিপালঃ ॥ 


অথবা কুমারসম্তবে হর-পার্ধতীর বিবাহের পর" যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান 
শেষে পার্বতীর প্রতি পুরোহিতের উপদেশ বাণী পার্ধতী কিরূপ- 
ভাবে গ্রহণ করলেন তার বর্ণনা প্রসঙ্গে- 

আলোচনাস্তং শ্রবণে বিতত্য 

গীতং গুরোস্তদ্বচনং ভবান্তা । 
নিদাঘকালোন্বণ তা পয়েব 

মাহেন্দ্রস্তঃ প্রথমং পৃথিব্যা ॥। 

--শ্লোকাদ্দি পাঠকমাত্রকেই মোহিত করে। সুতরাং এরপর 
কালিদাসের উপম। প্রয়োগ নৈপুণ্য যদি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়, 
তবে আশ্চর্যের আর কিছু থাকে না। কত সহজে যে কবির কাছে 
উপমাগুলি ধর] দিয়েছে তা লক্ষ্য করলে যথার্থ ই বিস্মিত হতে হয়। 
কিন্ত আমাদের আলোচ্য কবি জয়দেব ! 

পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রব্তাঁ জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ' কাব্য- 
গ্রন্থটির গুরুত্ব প্রধানতঃ সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । 
অবশ্য ভক্ত পাঠকের কাছেও এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম । সুতরাং 
এ হেন “গীতগোবিন্দ' কাব্যের উপমা সম্পকিত আলোচনা) বিশেষতঃ 
যে বৈশিষ্ট্যটি একজন বিশ্বখ্য/ত কবিকে এনে দিয়েছে অকৃণু সাধুবাদ 
এবং যে বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে তার সম্বন্ধে স্্টি হয়েছে প্রবাদ 
বাক্ের-_এ হেন ক্ষেত্রে জয়দেবের প্রসঙ্গে সেই বহুল পরিচিত প্রবাদ 
বাক্যটির প্রয়োগ স্বাভাবিক কারণেই যে পাঠকের কৌতুহল স্ষ্টির 
কারণ হবে তা বলা বাহুল্য । কিন্ত এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন 
যে, জয়দেবকে কালিদাসের স্থলাভিষিক্ত করার অভিপ্রায়ে বর্তমান 
আলোচনার অবতারণ। নয় । সকলপ্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও জয়- 
দেবের কাব্যে ইতস্ততঃ যে উপম! প্রয়োগের অপূর্ব নৈপুণ্য প্রকাশিত 
হয়েছে তার আন্বাদন করা। একথার উল্লেখ নিশ্রয়োজন যে, 
কালিদাসের তুলনায় সে নৈপুণ্য কিছু পরিমাণে হয়ত ব! ম্লান বলে 


২ 


অন্ুভূত্ত হবে। তবু পর্ধত বলতে যেমন কেবলমাত্র হিমালয়কেই 
বোঝায় না, অন্ুরূপতাবে উপমা প্রয়োগের ব্যাপারেও কালিদাস 
হয়ত বা আদ্িত্ীয়, কিস্ত একমাত্র শিল্পী নন নিঃসন্দেহে । এ 
কারণেই কালিদাস সম্বন্ধে প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত অভিমতকে শ্রদ্ধার 
সঙ্গে ত্বীকার করেই বর্তমান আলোচনার অবতারণ | 


'মুগ্ধমধুস্দন” নামাস্কিত তৃতীয় সর্গের একটি শ্লোকে, বেখানে 
কেশব রাধা বিরহে বিলাপরত, সেখানে রাধার রোষারক্ত আ খিদ্ধয় 
বিশিষ্ট মুখমণ্ডল, বিরহী কৃষ্ণের কাছে রক্তপদ্মের উপর ভ্রমণরত ভ্রমর 
বলে প্রতিভাত হয়েছে বলে কবি বর্ণনা করেছেন £ 


চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্র কোপভরেণ । 
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥ (৫) 


বাস্তবিক, রোষারভ্ত আখি রক্তপদ্মেরই অনুরূপ। আর কৃষ্ণবর্ণ 
ভ্রমরের সঙ্গে আখিতারকার ঘে কেবল বর্ণগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান 
তাই নয়, উভয়ের প্রকৃতিগত চাঞ্চল্যের ইঙ্জিতও এই প্রসঙ্গে কবি 
দিয়েছেন। কৃষ্ণ রাধিকাগত প্রাণ। সুতরাং রাধিকার ত্রুদ্ধা 
মুত্তিও তার কাছে অতিশয় রমণীয় রূপ ধারণ করে। বণিত উপমাটির 
মধ্য দিয়ে কবি সে'দ্যোতনারও আভাষ দান করেছেন । 
-্িগ্কমধুস্থদন' শীর্ষক চতুর্থ, সর্গের একটি শ্লোকে কৃষ্ণ বিরহে 
কাতর! শ্রীরাধিকার রূপটি কবি অপূর্ব নৈপুণ্য সহকারে রূপায়িত 
করেছেন-_ 
আবাসে। বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে 
তাপোহপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে । 
সাপি তৃদ্ধিরহেগ হস্ত হরিণীরূপায়তে হী কথং 


কন্দপৌোহপি যমায়তে বিরচয়গ্থার্[ূল বিক্রীড়িতং ॥ (১০) 
অরণ্যে দাবানল শিখায় উদ্বিগ্ন, ব্যান্রসন্ত্রাসিত হরিণীর লমতুল 


ও 


বিরহিণী রাধিকা । তার কাছে আপন আবাসস্থল অরণ্যের ন্যায় ; 
প্রিয়সখীনকল ব্যাধজালবৎ, আপনার শ্বাস-বাযু দাবানল শিখা সদৃশ, 
আর কন্দর্প সমাকারে শার্দল সপে প্রতিভাত। নুৃতরাং তিনি 
অশাস্তঙ্খ প্রাণস্বরূপ যে দয়িত, তার বিরহে আকুল নায়িকা ষে, 
কোন কিছুতেই শাস্তিলাভ করে না-_ বণিত চিত্রটিতে কবি এই চিরস্তন 
সত্যটিকেই রূপায়িত করেছেন । যে আবাসস্থল একদা দয়িতের 
মিলনে পরিণত হয়েছিল স্বর্গে, আজ সেই শুন্য আবাসস্থল ছুর্গম, 
ভয়ঙ্কর অরণ্যের অনুরাপ ৷ যে প্রিয়সখীরা একদা ছিল প্রাণাধিক-_ 
জীবনের সখ-ুঃখ সকল প্রকার অবস্থার সহচরীঃ আজ তাদের 
উপস্থিতিও নায়িকার কাছে অসহনীয় । বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে বণিত 
উপমাগুলি স্থপ্রযুক্ত 

শ্রীরাধিকার বিরহক্িষ্ট মৃতিটিকে কবি অপর একটি শ্লোকেও মূর্ত 
করে তৃলেছেন--_ 


দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালং । 
নয়ন নলিনমিব বিদলিত নালং ॥ (১৪) 


মুণাল বিচ্ছি সজল পদের হ্যায় রাধিকার আখিদ্বয় কৃষ্ণের দর্শন 
আশায় চতুিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে অশ্রুপাতে রত। পদ্ম যে কেবলমাত্র 
মূণালদণ্ডের উপর একান্তভাবে নিভিশীল তাই নয়, এটি এর সৌন্দর্যের 
অনেকখানি ধারকও বটে। অনুরূপভাবে, কৃষ্ণহীন রাধাকে কবি 
মুণালহীন পদ্মের সঙ্গে উপমিত করে শ্রীরাধিকা যে কৃষ্ণের উপর 
একান্তভাবে নিভরশীল সেই ব্যগ্ুন৷ দান করেছেন। সেইসঙ্গে কৃষ্ণ 
ব্যতিরেকে শ্রীরাধিকার সৌন্দর্যেরও যেন অনেকখানি হানি ঘটে । 
উভয়ের মিলনেই সৌন্দর্যের পুর্ণ তা-_এ ব্যঞ্জনাও প্রকাশিত। 


একাদশ সর্গের একটি শ্লোকে প্রিয়তম৷ রাধিকার দর্শনে কৃষ্ণের 
উৎফুল্ল রূপটি বণিত হতে দেখা গেছে__ 
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তরলদৃগঞ্চলবলনমনে|হর বদনজনিত রতিরাগং। 
স্কুটকমলোদর খেলিত খঞ্জন যুগমিব শরদি তড়াগং ॥ (২৭) 
বস্তত, এই শ্লোকে বণিত উপমাটি সত্য সত্যই এক কথায় অপূর্ব । 

শরতকালে নির্মল সলিল বিশিষ্ট জলাশয়ে বিকশিত পদ্ম ক্রীড়ারত 
খঞ্জনযুগলের হ্যায়, রাধিকাদর্শনে দয়িত কৃষ্ণের নয়ন্দ্বয় প্রিয়তমার 
মনোহর মুখমগ্ডলে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক রতিরাগ বৃদ্ধিতে সহায়তা 
ক'রল। এখানে কবি ক্রীড়ারত খঞ্জনযুগলের চাঞ্চল্যের সঙ্গে 
রাধিকাদর্শনে শীকৃষ্ণের নয়নদ্ধয়ের চাঞ্চল্যের এবং শরৎকালের নির্মল 
সলিল বিশিষ্ট তড়াগের সঙ্গে কৃষ্ণের স্বচ্ছ অশাখিদ্বয়ের তুলনা 
করেছেন । বলা বাহুল্য যে, উভয় ক্ষেত্রেই উপমা সুপ্রাযুক্ত ও যথাযথ 
হয়েছে । এই একই সর্গে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বণিত হয়েছে-_ 

শ্মলমৃহল কলেবর মণ্ডল মধিগত গৌর ছৃকুলং। 

নীলনলিনমিব পীত পরাগ পটল ভর বলয়িত মুলং ॥ (২৬) 
পীত পরাগ বেষ্টিত নীলকমলের মৃণালের ন্যায় পীত বসনের দ্বার! 
কৃষ্ণের শ্যামল কোমল কলেবর শোভিত । বহু ব্যবহৃত ও অতি 
পরিচিত উপমাঁও জয়দেব তার কাব্যে ব্যবহার করেছেন । যেমন, 
রাধাগত প্রাণ ও রাধাদর্শনে অভিলাধষী শ্রীকৃষ্ণের রাধিকাদর্শনে যে 
আনন্দের অভিব্যক্তি ঘটে, তার সঙ্গে বি চন্দ্রদর্শনে উত্তাল তরজময় 
সমুদ্রের তৃলনা করেছেন ঃ 

রাধাবদন বিলোকন বিকসিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গং । 

জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শন তরলিত তুঙ্জ তরঙগং | 

হরিমেকরসং চিরমভিলষিত বিলাসং। 

স] দদর্শ গুরুহর্যবশংবদবদনমনঙ্গ বিকাশং ॥ (২৪) 
এখানে কৃষ্ণকে 'জলনিধির সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। রাধিকা 
উপসিত হয়েছেন চন্দ্রের সঙ্গে। উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণগত সাদৃশ্ব 


& 


বর্তমান। আর রাধিকাদর্শনে পুলকিত কৃষ্ণের চাঞ্চল্যের সঙ্গে কবি 
গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন চন্দ্রদর্শনে সমুন্রের উত্তাল তরজ- 
মালার। ] 
পরিশেষে, 'গীতগোবিন্দে' প্রযুক্ত অপর কয়েকটি অলঙ্কারের 
নিদর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে। যদিও এগুলি অবিমিশ্র উপমার 
পর্যায়ে পড়ে না, তথাপি মূলতঃ এগুলিকে উপমারই ভিন্নতর প্রকাশ 
বলে অভিহিত করা যেতে পারে ।১ অষ্টম সর্গের একটি শ্লোকে কবিকে 
উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ব্যবহার করতে দেখা গেছে__ 


তবেদং পশ্ান্ত্যাঃ প্রসরদন্থুরাগং বহিরিব 
প্রিয় পাদালক্তচ্ছরিতমরুণচ্ছায় হৃদয়ং। (১৭) 


প্রেয়পীর পদের আলতায় রঞ্জিত কৃষ্ণের বক্ষ। যেন প্ররেয়সী 
শ্রীরাধিকার প্রতি তার হুদয়ান্নুরাগেরই বহিঃপ্রকাশ । দ্বাদশ সর্গের 
একটি শ্লোকে কবিকে রূপক অলঙ্কার ব্যবহার করতে দেখা গেছে-_ 


ভ্রমরচয়ং রচয়ন্ত মুপরি রুচিরং মম সম্মুখে । 
জিত কমলে বিমলে পরিকর্ময় নম্মজন কমলকং মুখে ॥ (২) 


রাধিকা তার প্রফুল্ল কমল নিদ্দিত মুখমণ্ডলে অলকাবলী অস্পষ্ট 
হওয়ায়, এবং সেজন্য সখীদের কাছে হাস্যাম্পদ হওয়ায় তার মুখ- 
কমলোপরি মনোহর অথচ স্থির ভ্রমর পংক্তির তুল্য অলকাবলী 
পরিস্ফুট করার জন্য দয়িত কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন। পরবর্তী 
শ্লোকে কবিকে রি অলঙ্কার প্রয়োগ করতে দেখা গেছে! ম্বেদের 


৮০০০০-০৭০৯৮ তি দস পাত এপ শি শশীসরসপাশী শিপ িশপিিশিশীটী টি লও 


১ অপ)য়া দাক্ষিত তর িত্রমীমাংসা? গ্রস্থে বলেছেন £ 
উপটৈক1 শৈলষী সংপ্রাপ্তা চিত্রতমিকা-ভেদান্‌। 
রঞ্জয়ন্তী কাবা]রঙ্ষে নৃত্যন্তী তদ্দিদীং চেতঃ || 
অর্থাং, "উপম! হইল একমাত্র নটা--যে বিচিত্র তৃমিক1 ভেদ লাভ করিয়া 
কাব্যরূপ রঙ্গ মঞ্চে নৃত্য করে এবং কাব্যবিদ্গণের চিত্ত রঞ্জন করে”। 


ঙ 





দ্বারা অপগত ললাটচন্দ্রে চন্দ্রের কলঙ্ছের হ্যায় মুগমদে মনোহর তিলক 
রচনার জন্য রাধিকা আপনার প্রাণবল্পভের নিকট অনুরোধ 
করেছেন ? 

মুগমদরস বলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে । 

বিহিত কলঙ্ক কলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে ॥ (২১) 

জয়দেবের কাব্যে অশ্লীলতা হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে অতি 

প্রকট রূপে আত্মপ্রকাশ করে কাব্যকে কিছু পরিমাণে নিন্দনীয় করে 
তুলে থাকতে পারে। কিংবা স্বেচ্ছাকৃত ধ্বনিচাতুর্য কাব্যের 
রসাম্বাদনের ক্ষেত্রে অনেক স্থলে হয়ত অন্তরায় স্থষ্টি করে থাকে। 
কিন্ত এ সকল সত্বেও জয়দেব একজন যথার্থ কবি ছিলেন, তার সেই 
কবিত্বের পরিচয় কাব্যে প্রযুক্ত একাধিক উপমা এবং অন্যবিধ 
অলঙ্কারে নিঃসন্দেহে প্রকাশিত । 


বিলাসে'র কবি জয়নারায়ণ 


“করুণানিধান বিলাস" খ্যাত এবং 'প্রসিদ্ধ ভূকৈলাস রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা অধুনা বিস্মৃত মহাত্মা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১১৫৯ সালের 
ওরা আশ্বিন শুক্রবার (১৭৫১ থষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর ) অধুনালুপ্ত গড় 
গোবিন্দপুর৯ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম 
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল। জয়নারায়ণ ছিলেন তার পিতার একমাত্র 
সস্তান। 

জয়নারায়ণের পিতামহ কন্দর্প ঘোষালের আদিনিবাস ছিল 
হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাকসড়া নামক গ্রামে । ব্যবসার প্রয়োজনে 
তিনি সর্বপ্রথম গোবিন্দপুরে এসে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু 
ফোর্ট উইলিয়াম ছুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
গোবিন্দপুর অধিকার করায় কন্দর্প ঘোষাল সপরিবারে পুনরায় 
বাকসাড়ায় ফিরে যান। এরপর কিছুদিনের জন্য গড়িয়া এবং 
বেহালায় বসবাসের পর ১১৬১ সালে স্থায়িভাবে খিদিরপুরে বসতি 
স্থাপন করেন। 

মহাত্মা জয়নারায়ণ বিচিত্রমুখী প্রতিভার এক উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন। তার সাহিত্য সাধনা ব্যতীত বৃহত্তর কর্মসাধনাও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । মাত্র পনের বছর বয়সেই তিনি বাংলা, সংস্কৃত, 
ফারসী, হিন্দী এবং ইংরিজী ভাষায় বিশেষ বুযুৎপত্তি লাভ করেন। 
১১৭২ সালে জয়নারায়ণ বার্জালা-বিহার-উড়িষ্যার তদানীন্তন নবাব 
নাজিম মোবারক উদ্দৌলার €( ১৭৭*-১৭৯৩ ) অধীনে কর্মে নিযুক্ত 
হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি এই দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন 


১ ফোর্ট উইলিয়াম দ্র্গ যেখানে অবস্থিত, পুর্বে সেইস্থান পরিচিত ছিল 
গোবিন্দপুর নামে । 


এবং ১১৭৫ সালে তিনি তদানীন্তন কলকাতার পুলিশ সৃপারিন্টেণ্ডেণ্ট 
জন সেক্সপীয়রের সঙ্গে পরিচিত হন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন । ১১৮৬ সালে জয়নারায়ণ ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ 
কোম্পানীর চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তৎকালীন 
বাঙ্গালার গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১১৮৮ সালে 
দিল্লীর বাদশ। মহম্মদ জাহান্নার শার কাছ থেকে জয়নারায়ণকে তার 
কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ “মহারাজ বাহাছুর' উপাধি আনিয়ে দেন 
এবং সেইসঙ্গে জয়নারায়ণ তিন হাজারী মনসবদার পদেও নিযুক্ত হন। 

ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পরেও 
জয়নারায়ণ কোম্পানীর নানাবিধ কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন । 
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-বনবিঞ্ণপুরের রাজা দামোদর সিংহের 
জমিদারী বন্দোবস্তে সক্রিয় সহায়তা; ১১৯৩ সালে ২৪ পরগণা 
জেলার জরিপ ও রাজস্বের সংস্কারে ২৪ পরগণার কালের সি, 
ক্যামাককে সক্রিয় সাহায্যদান, ১২০৩ সালে মুশিদাবাদের 
তদানীন্তন নবাব বাবরজঙ্গ বাহাদুরের জমিদারীতে শৃঙ্খলা স্থাপনের 
ব্যাপারে সহায়তা করা ইত্যাদি । 

জয়নারায়ণ তার পিতৃ-পিতামহের পদাক্ক অনুসরণে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। এই অর্থে তিনি ব্রিপুরা, ভুলুয়া, 
বাখরগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি নানা স্থানে ভূসম্পত্তি 
কেনেন। এছাড়। খিদিরপুরের পৈতৃক বাসভবনের সন্নিহিত ১০৮ 
বিঘা নিম্নভূমিও তিনি কেনেন। এখানে তিনি পরিখাবেষ্টিত এক 
সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই স্থানটি “ভুকৈলাস' নামে 
পরিচিত । জয়নারায়ণ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ পুরুষ । ভূকৈলাসে 
তিনি রত্তকমলেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর এবং রাজেশ্বর নামে তিনটি শিবলিঙ্গ 
ব্যতীত, অষ্টধাতু নিমিত পতিতপাবনী, পঞ্চানন মহাদেব, গঙ্গা, 
গণেশ, কান্তিক, নৃূর্ঘ, রামসীতা। প্রভৃতি মুতিও প্রতিষ্ঠা করেন। 


পি 


১২০০ সালে তিনি কাশীতে “করুণানিধান' নামে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহও 
স্থাপন করেন। এছাড়া তার গুরু রঘুনাথ ভট্টের পবিত্র স্মৃতিতে 
কাশীতে নিমিত “গুরুধাম'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
মহাতআা জয়নারায়ণ কৃত নানাবিধ জনহিতকর কার্যাদির 
আলোচন। প্রণঙ্গে কাশীতে তার নিমিত হাসপাতাল উল্লেখ্য ৷ অনাথ 
ও আতুরের উপযুক্ত চিকিৎসার উদ্দেশ্যেই হাসপাভালটি প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কলকাতা সহুরের ছুঃস্থ-হূর্গত ও অবহেলিত নরনারীর দুর্দশা 
মোচনের মহৎ-উদ্দেশ্টে মহত্প্রাণ জয়নারায়ণ এবং তার পিতা 
কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক ১২০১ সালের (১৭৯৪) ১৫ই আষাঢ় তারিখে 
তৎকালীন গভর্নর জেনারেল রাইট হানবিলের কাছে আঠারটি 
স্বচিন্তিত এবং মুনির প্রস্তাব প্রেরণের ঘটনাটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
উক্ত দরখান্তের কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধত করা যেতে পারে -_- 
'্রীকৃষ্ণচন্ত্র ঘোষাল তস্থ পুত্র শ্রীজয়নারায়ণ ঘোষাল গরিব 
কাঙ্গালি লোকের প্রতিপালনার্থে হকিকত লিখিতেছি বাঙ্গালার 
কলিকাতা সহরের সমস্ত গরিবের মধ্যে প্রায় ৫** পশচসত 
গরিব জাহারা কানা খোড়। অতুর অচল ও পল, ব্যাধিগ্রস্থ 
অনাথ পিতা মাতা হিন ও পতিপুত্র বিহিন শক্তিরহিত শ্রম 
করিয়া আত্মভরণ পোষণ করিতে অযোগ্য সব্বদা সহরের 
রাস্তাতে ও গলিতে বৃক্ষতল!তে বাস করিয়৷ থাকে যাহাদিগের 
মৃত্যু গাড়ি ও ঘোড়ার চপেটে ও অন্ধ অন্ত অসদগতিতে তাহ- 
দ্বিগের মৃত্যু হইলে পরে সহরের মুরদাফরাস আসিয়া স্থানান্তর 
করিয়া ফেলিয়া দেয় ইহাতে যে যেমত জাতি শাস্ত্র সম্মত গতি 
হয় না এই অনাহুত অনাথা জিবের প্রাণ রক্ষার কারণ যদি 
যুক্ত রাইট হানবিল গৌরনর জানেরল বাহাছর সাহেবের 


এ. ২৮ সপ পাশে শাশপাপীশী শী শিপ শপ সপ শািিিশি শিপ শশী ৬০: ০৬০ 
সিসি শিশীস পিসপিশশশা 


২ প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন, ডঃ সুরেজ্্রনাথ সেন সম্কলিত ; কলকাতা 
বিশ্ববিদটালয় প্রকাশিত (১৯৪২) পৃষ্ঠ! ২০১-২০৫ দ্রব্য । 


৯9 


অনুগ্রহ হয় এ সকল গরিব প্রতি দৃষ্টি করিয়া ছুঃখ বিমোচন 

করেন তবে ইহাতে অত্যন্ত পৃণ্য প্রতিষ্ঠা চিরকালের জন্যে জগত 

সংসারে থাকিবেক একারণ আমরা এসকল গরীব লোকের ছুঃখ 

ছুর করিবার নিমিত্যে ও সহরের উপকারের জন্যে বিস্তারিত 

দফাওয়ারিতে আপনাদের বুদ্ধি ক্রমে নিচে লিখিতেছি'। 

শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রেও জয়নারায়ণের আন্তরিকতা ও দূরদশিতা 
বিশেষতঃ সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময়কর বলেই বিবেচিত হবার 
যোগ্য । রাজ। রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন এদেশে ইংরিজী 
শিক্ষা প্রবর্তনের গুরুত্ব অনুভব করে তদানীস্তন গভর্নর জেনারেল 
লর্ড আমহার্টের সঙ্গে পত্র বিনিময়ে নিযুক্ত ছিলেন, তারও প্রায় এক 
দশক পূর্বেই ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে দূরদর্শী জয়নারায়ণ এদেশে ইংরিজী 
শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে বারাণসীতে গরুড়েশ্বর মহল্লায় নিজের 
বাড়িতে সকল জাতির বালকের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় 
স্থাপন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ে ইংরিজী ব্যতীত হিন্দী, বাংলা, 

স্কৃত, ফারমী, পাটীগণিত, ইতিহাল, ভূগোল, জ্যোতিষ ও পুলিস 

আইন পড়াবার ব্যবস্থাও ছিল। ল্ুৃতরাং ভারতবর্ষে ইংরিজী শিক্ষা 
দানের উদ্দেশ্ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃতের সম্মান 
নিঃসন্দেহে জয়নারায়ণের প্রাপ্য । 

হিন্দী সাহিত্যের পুষ্টি সাধনেও জয়নারায়ণের প্রয়াস নেহাৎ 
অকিঞ্চিংকর নয়। পূর্বো বিদ্যালয়ে হিন্দী পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা 
ব্যতিরেকে তিনি মহাভারতের হিন্দী অন্থবাদের ব্যাপারে কাশীর 
রাজ। উদ্দিতনারায়ণকে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়াও তিনি 
ব্রজভাষায় কৃষ্ণলীল। বিষয়ক কাব্য রচন! করিয়েছিলেন । এ প্রসঙ্গে 
কবির বর্ণনা__ 

কিছুকাল মৃজাপুরে করিয়৷ যাপন 
কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের সোবল চরণ । 


৯১ 


ভাগবত দ্বাদশ স্বন্ধ করি গান 

ব্জের ভাষাতে তাহা করিস রচন.। 

শ্রীমহাভারত ভাষা কাশীরাজে কৈল 

পঞ্চম বৎসরে তাহ! পুরণ করিল। 

সদস্য তাহাতে আমি নিযুক্ত রহিল 

বাঙজালাতে কাশীদাসী সংক্ষেপ করিল। 

ব্ব্গ-আরোহণ পর্ব ধর্মের শাসন 

শুনি স্তব্ধ মন দুখী জয়নারায়ণ। 

শ্রীউদিতনারায়ণ বারাণসী পতি 

ব্রজের ভাষাতে সাঙ্গ করিলেন পুথি । 
পরিশেষে, জয়নারায়ণের সাহিত্যকীতি সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে 
প|রে। বাস্তবিক জয়নারায়ণ ছিলেন সে যুগের একজন প্রথিতযশা 
কবি ও সাহিত্যিক। জয়নারায়ণের সাহিত্যকীন্তি সাস্কৃত ও 
বাংল! এই ছই ভাষাতেই বর্তমান। তার রচিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির 
মধ্যে ১ম-শঙ্করী সঙ্গীত ( সংস্কত শ্লোকে একাঅকানন বিহারিণী 
ভগবতীর লীলা বর্ণনা), ২য়- ত্রাঙ্গণার্চনচক্দ্রিকা ( বেদ-পুরাণ-তত 
শাস্ত্রাদি থেকে ব্রাহ্মণ-অর্চনার বিধি-বাবস্থা ), ওয় সংস্কৃত শ্লোকে 
শ্রীকৃষ্ণণীলা অবলম্বনে রচিত 'জয়নারায়ণ-কল্পদ্রম' । ১৭১৪ শকাকে 
( ১৭৯০ শ্রীষ্টাব্দ )'তিনি বাঙ্গালা পছ্যে কাশীর বিবরণ সম্বলিত “কাশী 
খণ্ডের অনুবাদ করান। জয়নারায়ণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
“করুণানিধান বিলাস ( ১৮১৩-১৪ )। 

দীর্ঘকাল কাশীতে বগবাসের পর মহাত্মা জয়নারায়ণ ৬৯ বৎসর 
বয়সে ১২২৮ সালের ২৫শে কাতিক (১৮২১ খ্রীষ্টাব্ ) কাশীতেই 
দেহত্যাগ করেন । 
জয়নারায়ণ ক্কন্দপুরাণের অন্তর্গত একশত প'াচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ 

'কাশীখণ্ড বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। এই অন্ুবাদকর্মে তাকে 


১২ 


সহায়তা করেছিলেন শুদ্রমণিবংশীয় নৃসিংহদেবরায়, হৃসিংহদেব রায়ের 
সহচর জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ, বলরাম বাচস্পতি, 
বক্রেশ্বর পঞ্চানন, রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, উমাশঙ্কর তর্কালক্কার 
প্রমুখাদি। “কাশীখণ্ড' অনুদিত হবার পর গ্রন্থশেষে জয়নারায়ণ 
স্বয়ং সমসাময়িক কাঁশীর এক অমূল্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন । 
জয়নারায়ণ কাশীতে দীর্ঘকাল অবস্থানকালে কাশীর অবস্থা যেমন 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন, “কাশীখণ্ডের উপসংহারে কয়েকটি মাত্র অধ্যায়ে 
তই লিপিবদ্ধ করেছেন। কাশীস্থিত ঘাট, কাশীর ঘাটিয়া ব্রাহ্মণ, 
ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়ন, এখানে বসবাসকারী নানা জাতি, দেবমন্দির, 
কাশীবাসিনী ধর্মপ্রাণ রমণী, এদের ধর্মব্রতাদি অনুষ্ঠান ও গঙ্গ।মানের 
বর্ণনা; কাশীস্থিত অট্রালিকা, সে সময়ে এখানকার দ্রষ্টব্যস্থল, 
সাধারণের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, এখানকার রমণীদের পরিধেয় বস্ত্র 
সাম্বখসরিক উৎসবানুষ্ঠান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি 
জয়নারায়ণ নিষ্ঠাসহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাস্তবিক, “কাশী- 
পরিক্রমা'র লিপিকাল 'তনুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধের 
কাশীর এক পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক চিত্র জয়নারায়ণের বর্ণনা থেকে লাভ 
করা যায়। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লিপি- 
কালের (১৮৯৯) অন্ততঃপক্ষে ১২-১৩ বছর পূর্বেই গ্রন্থটি রচিত 
হয়েছিল। আচীর্য দীনেশ চন্দ্র সেন যথার্থই বলেছেন £ 

“রাজা বাহাদুরের লিপি-কৌশল--তাহার সত্যপ্রিয়তা ৷ তাৎ- 
কালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন, তাহা একশত বৎসরের 
যবনিকা তুলিয়া অবিকল কাশীর মুত্তিটা আমাদের চক্ষে অঙ্কিত 
করিয়। দিতেছে, কালে এই চিত্রের এতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে আরও 
বুদ্ধি পাইবে ) 

সে সময়ে কাশীতে যে সকল শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুত হ'ত, তাদের 
বর্ণন। প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন ঃ 


৯৩ 


কিম্খাপ জামদানি সাড়ী একপাটা। ' 
সাঙলা গুদড় তাস পরে ধন্থুকপাটা ॥ 
কারচোব এ সকল জরিবার হয় । 

দ্বিশত পর্য্যন্ত থানে মূল্য বিনির্ণয় ॥ 
সাড়ি ধুতি উপর্থ! রেশমীপাড়ী জরি । 
পরস্ত রেশমীবাব বেসমকিনারী ॥। 

অপর লিখিব গোলবদন মস্ুরু | 

হরেক প্রকার বাব ফুলাম আমারু ॥ 


কাশীর রমণীদের ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলি সম্বদ্ধে জয়নারায়ণের 


বর্ণনা £. 


পায়ে পাইজোর পরে কেহ বা বাঁকরি। 
হীরানামা বাকজোল নূপুর পঞ্চরি ॥ 
মকর সকর। পরে কেহ গোলমল। 
ঝমর ঝমর রবে চরণ চঞ্চল || 
পাদান্ধুলে আন্ট বিছিয়া করে শোভা । 
ঘুগুর সহিত কারু ছন্দ মনোলোভা | 
গণ্ডারের চুড়ি কারু কনক চরিত । 
ঘোরঘন মাঝে যেন তড়িত জড়িত ॥ 
কেহ ছন্দবন্দ দিয়া নীল চুড়ি পরে। 
কনক-কিস্কিণী কেহ রতনে সঞ্চরে ॥ 
কনকের পৈছি কারু রতনে জড়িত। 
রচিত অঙ্ধুরী কারু দর্পণে শোভিত । 
বাহুদেশে বাজুবন্দ কনকে জড়িত ॥ 
জরির নিম্মিত পরে কাচুলি বিহিত ॥ 
হীরার জড়োয়ামণি চিকা কারু গলে । 
তেনরি মোহনমাল। শোভে বক্ষঃস্থলে ॥ 
১৪ 


সমালোচকের মন্তব্য পুনরুদ্ধার করে বলা যায়, “কাশী পরিক্রমা; 
বাঙ্গালীর গৌরবের ও আদরের সামগ্রী । ইহাতে কাব্যসৌন্দর্য, রচন! 
পারিপাট্য অথব1 ভাষার তেমন ওজস্বিতা নাই বটে; বলিতে কি, 
এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেকেই গ্রস্থরচয়িতাকে শ্রেষ্ঠ কবি বা শ্রেষ্ঠ 
লেখকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন কিনা সন্দেহ ! কিন্তু তথাপি এই 
গ্রন্থে এমন জিনিষ আছে, যাঁহ। প্রাচীন বাঙ্গালায় নিতান্ত বিরল |" 

ইংরিজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবপুষ্ট বাংল! সাহিত্যের 
প্রথম কাব্যগ্রন্থ জয়নারায়ণ ঘোষালকৃত “করুণানিধান বিলাস? (১৮১৩- 
১৮১৪ )। বর্তমানে সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থটি স্থান পেলেও আজ 
থেকে প্রায় দেড় শতাব্দী পুর্বে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের 
প্রারস্তে রচিত এই কাব্যথানি নানা কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সম- 
সাময়িক বাংলাদেশের সমাজচিত্রের প্রামাণিক নিদর্শন হিসাবে এর 
এঁতিহাসিক গুরুত্বের কথা বাদ দিলেও, ইংরিজী শিক্ষা, সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাংল! দেশের সমাজ ও সংস্কৃতি জীবনে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষপাদ থেকে যে এক নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন স্ুচিত হুল, তার 
পরিচয়টিও বিধৃত রয়েছে এই কাব্যে । উল্লেখযোগয, মধ্যযুগীয় সংস্কার, 
গতানুগতিকতা এবং সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করে আধুনিকতার ক্ষেত্রে 
উত্তরণের প্রথম সাহিত্যিক প্রয়াস “করুণানিধান বিলাস" উনবিংশ 
শতাব্দীর মহান প্রতিভূ রামমোহনের “বেদাস্তসার” (১৮১৫) গ্রন্থটিরও 
পূর্ববর্তী । | 
' কবি কাব্যের প্রারন্তে গ্রস্থোৎ্পত্তির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা 
করে বলেছেন £ 

প্রথম বয়স মম বিষয়েতে গেল। 
মধ্যম বয়স শেষ রোগেতে ভোগিল ॥ 


এশা ; নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত “কাশী পরিক্রমা” ; বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষং প্রকাশিত । 


আগ ছি 


২ 
৬১৯. 


পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় ঘেরিল 1'. 

মরণের ভয় আসি অন্তরে পশিল ॥ 

চিন্তামণি কোথা পাব এই আশ! করি । 

কাশীমধ্যে দেবালয়ে কিছুকাল ফিরি | 

কৃষ্ণতরূপ মনে কিছু আদর করিল । 

ইতিমধ্যে কৃষ্ণলীলা নয়নে হেরিল ॥ 

দেখিতে দেখিতে লীল। হইল উদয়। 

সেইমত রচিবারে হইল নিশ্চয় ॥ 
অর্থাৎ জরাজীর্ণ কবি যখন মৃত্যুভয়ে ভীত, সেই সময়ে তার 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকেই কাব্যটির স্থ্টি। ১২২৭ সালের 
অগ্রহায়ণ মাসে কবি তার কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ১২২১ সালের 
মধ্যেই এই স্ুুবৃহৎ কাব্যটির রচনাকার্ধ সমাপ্ত করেন। কবি তার 
এই বিশাল গ্রন্থে গোকুল-বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ বৎসরের 
লীলা-মাহাত্ম্য কাহিনী যথার্থ ভক্তিবিনআ্্ চিত্তে বর্ণনা করেছেন । 

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাগণ প্রত্যেকেই দেবতার নির্দেশে 

কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন লক্ষ্য করা যায়। “বিলাসে'র কবিও 
দেবতার নিদেশেই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে অভিমত 
প্রকাশ করেছেন-__ 

একচল্লিশ লীলার নীত নবগান। 

এক মাসে পূর্ণ কৈল করুণানিধান ॥ 

স্বপনে পাইয়া আজ্ঞা জয়নারায়ণ। 

সহায় মঙ্গলদাস বৈষ্ণব স্বজন । 

উল্লেখযোগ্য, কবি আধ্যাত্মিক কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েও কাব্যের 

আগ্যন্ত সহিষু্তা এবং উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যের 
কোনস্থলেই কবি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অযথ। ক্ষোভ প্রকাশ 
অথবা কটুক্তি বর্ষণ করেন নি। এমন কি কবি স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্ম ও 


৬ 


আদর্শে আন্তরিক বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও অগ্য দেব-দেবীর উদ্দেশে 
অশ্রদ্ধ।া কিংবা! তাচ্ছিল্য প্রকাশের পরিবর্তে সকল ধর্ম ও দেব-দেবীর 
প্রতি সমান শ্রদ্ধ। ও ভক্তি প্রকাশ করেছেন। কাব্যের মগলাচরণেই 
দেবাদিদেব মহাদেব, স্থ্টিকর্তা ব্রহ্মা, দেবী' ভগবতী, তূর্য, গণেশ 
প্রমুখ দেবদেবীদের উদ্দেশে কবিকে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন 
' করতে দেখা গেছে । সকল প্রকার ধর্ম ও দেবতার প্রতি কবি তার 
অন্তরের ভক্তি ও বিশ্বাসকে রূপ দিয়ে বলেছেন £ 
যবনে রাখিল নাম মাহাম্মদ বাণী। 
চীন দেশে ফোই বলে গুরুকে বাখানি ॥৷ 
নান] দেশে নানা নাম গুর একনাথ । 
ত্রাণের কারণ গুরু বিশ্বে বিশ্বনাথ ॥ 
গোরগ দেশেতে গুরু বহু নাম ধরে। 
বিশেষ করিল কীতি যাই বলিহারি ॥ 
ক্রাইষ্ট বলিয়। তথ। সদ। করি গান । 
গুরু মোর সর্ব দেশে করিবেন ত্রাণ || 
এমন কি কবি স্বয়ং বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হয়েও কাব্যের একাধিক 
স্থলেই কৃষ্ণ ও কালীকে অভিন্ন রূপে বর্ণনা করেছেন ঃ 
মহাকালী ইষ্ট দেবী গোপকুলে জানি । 
শ্রীকৃষ্ণ হইল কালী গোপিনী যোগিনী ॥ 
কারণ কবি জানেন, রূপে ভিন্ন হলেও স্বরূপে উভয়েই এক-_ 
কালী কৃষ্ণতন্ত্রে মন্ত্রে নাহি কিছু ভেদ । 
চতুর পণ্ডিত জানে যুক্ত তত্ব বেদ || 
অথচ উল্লেখযোগ্য “বিলাসে'র কবি যে মনে-্রাণে বৈঞব ছিলেন, 
তার পরিচয় কাব্যের বহুস্থানেই প্রকাশিত £ 
কৃষ্ণ বিনা যেন না কহে রসন|। 
মম তনু তরি তুমি হে কাণ্ডারী তুফানে বাঁচাইয়া রাখনা ॥ 


১৭ 


“বিলাসে'র রচয়িত। ষে যথার্থ কবিদৃষ্টির অরধিকারী ছিলেন, তার 
পরিচয়ও কাব্যের নানা স্থানেই প্রকাশিত । এই প্রসঙ্গে কাব্যে 
প্রযুক্ত কয়েকটি অলঙ্কারের উল্লেখ করা৷ যেতে পারে, যেগুলি গতানু- 
গতিকতার পরিবর্তে নৃতনত্বের আম্বাদ দান ক'রে থাকে । ছুগ্ধদোহন 
শিক্ষাকালে কৃষ্ণের কালো অঙ্গে পতিত ছুগ্ধের বিন্দুগুলির শোভ। 
বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন £ 

হৃগ্ধ ছিট। কৃষ্ণ অঙ্গে সুন্দর শোভিল । 
নীলাকাশে তার! যেন উদয় হইল ॥ 

গোপীগণের রূপ বর্ণন। প্রসঙ্গে কবি বলেছেন £ 
গোপিক। আনন শোভ। দেখি ব্রজরায়। 
রূপ বনে যেন বিধি কমল ফুটায় || 

কৃষ্ণের আখি বর্ণনায় কবি নিজের অসামধ্যের কথা বর্ণন। প্রসঙ্গে 
বলেছেন £ 

যুগল লোচন চঞ্চল খঞ্জন কবি কেমনে বর্ণায়। 
--অর্থাৎ অস্থির খঞ্জনের অন্কুরূপ শ্রীকৃষ্ণের সদাচঞ্চল যে আখি, তা 
বর্ণনার অতীত । 

দোলখেলায় রঙের দ্বারা আচ্ছন্ন কৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গের বর্ণনায় 
কৰি যথার্থ সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন £ 

কালিন্দীতে জবাফুল ফিরিছে ভাসিয়া। 
হেন শোভা কৃষ্ণ অঙ্গে দেখরে চাহিয়া ॥ 
কালী অঙ্গে রক্তছট৷ অস্তুর বধিয়৷ । 

সেই শোভা কৃষ্ণ অঙ্গে বিরহ নাশিয়া ॥। 

এখানে উল্লেখযোগ্য কবি কেবলমাত্র শক্তিপুজার ক্ষেত্রে 
অপরিহার্য উপকরণ জবা পুষ্পেরই যে উল্লেখ করেছেন তাই নয়, 
সেইসঙ্গে অস্ুরদলনী শ্যামার সঙ্গে কৃষ্ণকে উপমিত করেছেন। 

অত্যন্ত সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর বর্ণনার মাধ্যমে গভীর 


৯৪ 


ভাববাঞজন! প্রকাশ করে কবি জয়নারায়ণ স্বভাব-কবিত্বেরও পরিচয় 
দিয়েছেন £ 


অলক! তিলক রাই দেয় নিজ হাতে । 
আপনি সাজায় রাই আপনা ভুলাতে ॥ 


“বিলাসে'র কবির শালীনতাবোধও তার কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য । বাস্তবিক, কাব্যের আছ্ন্ত কবি যে পরিচ্ছন্ন মানসিকতার 
পরিচয় দিয়েছেন তা ষথার্থই প্রশংসার যোগ্য । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, 
গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং অপরাপর নান! বৈষ্ণব কাব্যগ্রন্থের 
নানা অংশই সুস্থরুচির-পরিপন্থী বলে প্রতিভাত হয়ে থাকে। কিন্ত 
“বিলাসে'র কৰি কাব্যের সর্বত্রই যথার্থ মাত্রাজ্ঞান ও সুস্থ রুচিবোধের 


পরিচয় অক্ষুপ্ণ রেখেছেন । রাধা-কৃষ্ণের সম্ভোগ বর্ণনার উপযুক্ত 
পরিবেশ রচনা করেছেন কবি ঃ 


চলিতে পথেতে বৃষ্টি হইতে লাগিল । 
মুচারু কুর্ধের মধ্যে দেহে প্রবেশিল | 
বাহিরে মেঘের ধার! পড়ে অবিশ্রাম । 
কুঞ্জেতে প্রেমের বৃষ্টি মন অভিরাম ॥ 


অন্য কোন কবি এর পরবতাঁ-অংশে হয়ত স্থল সম্ভোগ বর্ণনার 

চূড়ান্তে উপনীত হতেন। কিন্তু “বিলাসে'র কবিকে এধরণের বর্ণনা করা 
থেকে বিরত থাকতে দেখ। গেছে। যেখানে সম্ভোগ লীলার বর্ণনা 
করেছেন কবি, সেখানেও তিনি পরোক্ষ বর্ণনার সহায়তা নিয়েছেন । 
প্রসঙ্গত, শয়ন সম্ভোগ লীলার বর্ণনা! উল্লেখ্য £ 

ভ্রমর! ভ্রমরী ছই রূপ ধরি রতি মতি সহতায়। 

কত ভঙ্গী করি দলে দলে ফিরি মধু খায় আর গায় ॥ 

চুদ্বকে চৃদ্বিত আয়সে যে মত মিলিত তেমত জান। 

নীরে মীন পশি হইল উল্লানী তেমত আনন্দ মান ॥ 


৯ 


নব মেঘে পশি কনকের শশী বরিষয়ে সুধারাশি । 
বসন চপল। হইল বিকল অরুণ রহিল হাসি ॥ 
কটক শিখরে নব মেঘে ঘেরে ঢাকিল সোনার গিরি । 
টাদ চন্ত্রিকায় কলঙ্ক লুকায় ভান্ু ঢাকে বিভাবরী ॥ 
কাব্যের নানাস্থানে প্রবাদের প্রাচুর্য “করুণানিধান বিলাসে'র এক 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং কবির তীক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচায়ক £ 
বাঞ্ছিতে বঞ্চিত কভু যশ নাহি পাঁয়; চোরে চোর দেখে সবে 
চোরের স্বভাব; যাঁর সঙ্গে যার লাগ সেই জানে মর্স, পুরাণ প্রমাণ 
নহে বচন! প্রমাণ, এক বিন্দু দানে সিন্ধু কভু না শুকায়, মুর্খ কবে 
ধীর বলহীন বীর দীন কবে ধনবান, যত জাতি তত রীতি অক্ষর বচন, 
বুদ্ধিমস্ত বলবান্‌ যদি বুদ্ধিহারা হন বলগুণে স্বগুণ বাড়ায়, অজ্ঞান 
গুণেতে বান্ধি বান্ধ। নাহি যায়, অজ্ঞানে না জানে তত্ব জানে জ্ঞানবান, 
যে বস্ত যে জনে খায় উদ্গারে উদ্দেশ পায়-_ প্রভৃতি প্রবাদগুলিই তার 
প্রমাণ । 
জয়নারায়ণ যে কর্তাভজ। সম্প্রদায়ের প্রতি অন্ুরক্ত ছিলেন 
কাব্যের নানাস্থানেই সে পরিচয় বিগ্ভমান। কবি বলেছেন “কর্তা 
এক গুরু এক ভক্তজন অনেক কিন্তু ভাব এক' ৷ অন্যত্র বলেছেন £ 
কর্তাকে বিশ্বাস কভু হয় আশ 
পুন ভুলি তাহা ভ্রমে মরি । 
কিংবা, 
একই মালিক নিত্য নিশ্চয় জানিবা। 
কর্তা ভিন্ন অন্য দেবে কভু না ভজিবা || 
“রোগীর স্তৃতি' অংশে কতাভজা সম্প্রদায়ের প্রতি কবির গভীর 
অনুরাগ বিশেষভাবে পরিস্ফুট £ 
হে কর্তা পরম বন্ধে হঃখে কর ভ্রাণ। 
তব পদ ভুলি এবে ব্যাধির ভোগন ॥। 


অপরাধ মত শাস্তি হইল উচিত। 
তোমার স্মরণ জন্য মানিল বিহিত ॥ 
তুমি বিনা আর নাহি উদ্ধারিতে মোরে । 
ব্যাধির ব্যথায় মন ফেলে দূরে জোরে ॥ 
অন্তিম সময়ে প্রভু ভূলিলে তোমায় । 
পুন আর জুড়াইতে নাহিক উপায় ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি মহাকর্তা দেহিমে আশ্রয় । 
জীণ পাপ দূর করি ওপদ সহায় || 


কবি বিনয় প্রকাশ করে কাব্যের একস্থানে বলেছেন £ 


আশ। বড় বিষ্ভা নাহি কবিতা জুড়িতে। 
. কেবল লীলার জন্যে কহি বুদ্ধিমতে ॥ 


কিন্ত “ককগানিধান বিলাপে'র স্থানে স্থানেই কবির অপুর্ব 
ছন্দোনৈপুণোর পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এর অনেক ক্ষেত্রেই 
জয়দেব ও গোবিন্দদাসের প্রভাব অতিশয় প্রকট ? 


বনমোহন সধন রমণ কুঞ্জভবন মন্দ পবন বিবিধ বিরব সরস রভস 
অতুল মুদিত অজ । 
বিমল মহল বিতৃল সকল পর পরিকর নিকর চতুর রমণী রমণ রমণ 
রমণী ভূষণ ভরভরঙ্গ || 
অরুণ চরণ রমণ ভরণ সমন দমন স্থ্ঘন চলন করভ করহি ধুনন নটন 
ভ্রমণ ভ্রকুটি সঙ্গ | 
গগন ঘন মঘন বিরব করণ মস্থণ বিরণ বিতন্থু স্থৃতন্ন উদ্দিত মুদিত 
রণিত নৃপুরমৃদ্গ ॥ 
জয়নারায়ণ তার কাব্যের উপকরণ শ্রুতি, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীমন্তাগবৎ 
গীতা, মহাভ।রত, পদ্ম পুরাণ, বিষু পুরাণ, ব্রন্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত 
পুরাণ, মার্কণেয় পুরাণ, কালী পুরাণ, সংমোহন তন্ত্র গৌতমীয় তন্ত্র 


২১ 


শুক্র পুরাণ, বশিষ্ঠ পুরাণ, মহেশ পুরাণ, পরাশর পুরাণ, ভার্গব পুরাণ 
প্রভৃতি থেকে যেমন লংগ্রহ করেছেন, তেমনই কাব্যে কবির ত্বকপোল 
কল্পিত আখ্যানের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণের ফলহারী 
লীলা, পতঙ্গলীলা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়৷ লীল৷ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । . 
“ফলহারী লীলা'য় কবি বালক কৃষ্ণ কর্তৃক এক ছঃখিনী অথচ 
ভক্তিমতী ফল বিক্রেতার প্রতি করুণ। প্রদর্শনের কাহিনী বর্ণনা 
করেছেন। বৃন্দাবন থেকে আগত ফল বিক্রেতার সকল ফল 
অপরাপর বালকসহ কৃষ্ণভক্ষণ করলেন, তারপর তাকে ফলের 
মূল্য হিসাবে__ 


কৌছড় পুরিয়! ধান গোলা কাট্যা আনে । 
কুজুড়ানি দাম লও ফলের কারণে ॥ 
আচল পাতিয়া লয় আদর সম্মানে । 
আঁচলে পড়িতে সোন। হয় ততক্ষণে ॥ 


“পতঙ্গলীলা'য় রাখাল বালকগণ সহ কৃষ্ণের ঘুড়ি ওড়ানোর 
মনোজ্ঞ বিবরণ বাস্তবিক যেমন বাস্তব, তেমনই জীবন্ত হয়ে উঠেছে £ 


আইল বসন্ত খতু পবন মলয়। 

রাখাল মিলিয়া যুক্তি কৈল যছ্ুরায় ॥ 
উড়াইব সবে মিলি আকাশে পতঙ্গ । 
দেখিবেক ব্রজবাসী আমাদের রঙ্গ ॥ 
কার্পাস রেশম স্ৃতে পাকাইয়া ভূরি। 
শ্বেত পীত কাল লাল বহু রঙ্গ করি ।। 
সীসা চুরমাড় মাখি ডিম্বলসি দিয়] । 
মাঞ্জা বানাইল বহু ছায়াতে মাজিয়! ॥ 
কনকের কানকায় রাখিল জড়াই ৷ 
পিলিগ্ডি করিয়া ডুরি তাহাতে লাগাই ॥ 


১ 


কেহ কেহ নখ সাজি জড়ায়্যা নাটাই । 
পরটি ঘুরায় হাতে করি চতুরাই ॥ 
বৃন্দাবন রজ দিয়া মাঞ্জা বিরচিল ৷ 
একত্র মিলিয়া শিশু ব্রজে উড়াইল ॥ 
ম্ট মী ম্ 
তেলাঙ্গা চৌকোন ঘুড়ি উড়ে বহু ভশাতি। 
যমুনার তীরে স্থান সুন্দর সঙ্গতি ॥ 
০ নট ম 
সয় সয় পেঁচ দিয়। স্বরকি চালায়। 
কভু লাট কভু ঘাট কভু গোত্ত। দেয় ॥ 
পতঙ্গে পতঙ্গ কাটে ডুরি লোটে তায়। 
সকল শিশুর ঘুড়ি কাটে ব্রজরায় ॥। 

শুধু কি তাই, শেষে কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গেও 'পতঙ্গ' খেলায় অংশ- 
গ্রহণ করলেন £ 

রাধার পতঙ্গে চন্দ্র নিশানি করিল। 

কৃষ্ণের পতঙ্গে চিহ্ন মুকুট রচিল ॥ 
শেষে, 

পেঁচার্পেচি পতঙ্গেতে সুরকি চলিল। 

কৃষ্ণের পতজ্খানি মায়াতে কাটিল ॥ 

'ভ্রাতৃদ্বিতীয়” লীলায় সুভড্রা কর্তৃক কৃষ্ণ, বলরাম এবং অপরাপর 
সথাগণকে তিলকদানের বিষয় বণিত হয়েছে । কবির বর্ণনার গুণে 
কৃষ্ণ, বলরাম এবং শুভদ্রার মাধ্যমে বাংল! দেশের ভাই-বোনের মধুর 
সম্পর্কটি পরিস্ফুট হয়েছে £ 

য্পি সময় নহে ব্রজেতে যাইতে । 
তথাচ আইলা ভদ্রা ভাইকে তুষিতে ॥ 
স ৮ র্‌ 


ও 


কুলাচার মত কৃষ্ণ ভগিনী পুজিল। 
চন্দন তিলক ভালে অন্গুলিতে দিল ॥ 
বসন ভূষণ ভোজ গণ্ড,ষ সহিত। 

স্বর্ণ গাঠে বসাইয়া দিল পঞ্চামৃত ॥ 
এই মত বলরামে আর সখাগণে। 
তুষিল তিলক দিয়া বসন ভূষণে ॥ 


“করুণানিধান বিলাস' কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আয়ান 
ঘোষের অনুপস্থিতি । কবি যে শুধুমাত্র আয়ান সম্বদ্ধেই নীরব 
থেকেছেন তাই নয়, সেইসঙ্গে জটিলা- _কুটিল৷ প্রসঙ্গকেও সীমিত 
পরিসরে বর্ণনা করেছেন £ 


মণ্তু ঘোষ সুতা সেই গোপকুলে কীট। | 
মুখেতে নতীর ভাব ব্যভার কুলটা ॥ 
আয়ান ঘোষের ভগ্রী নামতো৷ কুটিল! । 
কুটিল হৃদয় তার জননী জটিলা ॥ 
আকৃতি প্রকৃতি মত স্বজাতীয় নাম। 
ছুঃশীল তাহার রীত মন্দ গুণ গ্রাম ॥ 
শ্যাম কলঙ্কিনী রাধা ব্রজেতে রটায়। 
অঘটন! মন্দ কার্ধ্য তখনি ঘটায় ॥ 


শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অস্থখ উপলক্ষে শ্রীমধূমঙ্গলের দৈবজ্ঞ বেশে 
জটিলা-কুটিলার সতীত্বের পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে জটিলা-কুটিলার 
প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে । এই প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য 
্মর্তব্য। তিনি বলেছেন, “কবি তার কাব্যে জটিলা-কুটিলাকেও বাদ 
দিয়েছেন'।* কিন্তু বাস্তবতঃ কৰি স্বল্প পরিসরে জটিলা-কুটিলার 


পোপ স্প্রে পা_ পা 


৪। শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী রচিত «রাজকবি জয়নারায়ণ' শীর্ষক প্রবন্ধ 
দ্রষ্টব্য ; সাহিত্য পরিষং পত্রিক1; ৭ম ভাগ ; ১ম সংখ্য-_ পৃষ্ঠা ১-২৫। 


২৪: 


চরিত্রাহ্ণণ এবং প্রসঙ্গ বর্ণনা করলেও, কাব্য মধ্যে এদের অস্তিত্ব 
অনস্বীকার্য। | 
অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বাঙালীর সংসার ও সমাজ জীবনের 
নিখুত চিত্র হিসাবে “করুণানিধান বিলাসে'র এঁতিহাসিক গুরুত্ব 
অপরিসীম । কৃষ্ণলীলার বর্ণন৷ প্রসঙ্গে কবি তৎকালীন বাঙ্গালী 
সমাজের উৎসবানুষ্ঠানের যথাসম্ভব খুঁটিনাটি বিবরণ দান করেছেন । 
প্রসঙ্গতঃ কোজাগরী লীলা, মনসাপুজা লীলা, ছুর্গোৎসব লীলা, কালী- 
পূজা লীলা, চড়কপুজ! লীল৷ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলার পল্লী অঞ্চলে এবং 
গঙ্গাতীরবর্তা শহরাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের গীতপদ্ধতি ও গানের 
রীতি যে অুনিদিষ্ট রূপ লাভ করেছিল, তার প্রমাণও “করুণানিধান 
বিলাসে' বর্তমান। কবি বলেছেন ঃ 
ংকীর্তন নানা ভাতি অপূর্ব স্বন্দর, 
গড়াহাটা, রানিহাটি বিরহ মাধুর । 
অভিসার মীলনাদি গোষ্টের বিহার । 
কবি পশতো তালফের৷ শুনিতে মধুর ॥ 
পাচালী অনেক ভাতি রামায়ণ স্বর । 
কথকতা তরজাতে শাড়িতে প্রচুর ॥ 
ভবানী ভবের গান মালসী মায়ুর | 
গঙ্গাভক্তিতরজ্িণী বিজয়াতে ভোর ॥ 
বাইশ আখড়। ছাপ প্রেমে চুরচুর | 
গোবিম্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর || 
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অন্কুর । -. 
শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর | 
কালিয়দমন রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর। 
রচিল চৈতগ্যযাত্রা রসে পরিপুর ॥ 


২৫ 


সাপড়িয়৷ বাদিয়ার ছাপের লহর 
বাঙ্গলার নবগান নুতন বুমুর ॥ 

“বিলাসে' নৃতন পাঁচালী যাত্র। গানের, চরক সন্যাস লীলার প্রসঙ্গে 
বোলান-তরজা, জারি গান, শাড়ি গান ইত্যাদির বল উদাহরণ লক্ষ্য 
করা যায়। জয়নারায়ণের সময়েও যে শাড়ি গান (সারি গান ) 
একান্তভাবে পূর্ববঙ্গের নিজন্ব সম্পদ ছিল, তা কবির বর্ণনাতেই 
জান! যায়_ 


বাঙ্গাল বুলিতে শাড়ি ঝুলেতে গাইবে । 

ছুই পাশে দাড়ি মিলি সঙ্গে ব্বর দিবে ॥ 
এই প্রসঙ্গে কৰি বধিত একটি সারি গান উদ্ধত কর! যেতে পারে £ 

যমুনায় তরণি বায় বলাইমোহন। 

বৈঠায় পঞ্জনি বাজে জুড়ায় শ্রবণ ॥ 

শ্যাম বাপে আল করে কালিন্দীর কুল। 

যুবতী গোপিনী হেরি হইল আকুল ॥। 

প্রাচীনতম কবিগানের নিদর্শনও “করুণানিধান বিলাসে' বর্তমান । 

স্ৃতরাং বাংলা লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সংগ্রহ হিসাবেও 'বিলাস'কে 
অভিহিত কর! চলে । সে সময়ে বাংল দেশের প্রচলিত নানাবিধ 
নৌকার বর্ণনাও কবি দিয়েছেন ঃ 


পরিন্দা লচক। ডিল! বহু পলওয়ার । 
ভাউলিয়। কাক জঙ্গি পিনিস বিস্তার || 


কেউ কেউ মনে করেন যে “করুণানিধান বিলাসে'র রচয়িত। 
জয়নারায়ণ ননঃ একাধিক ব্যক্তির প্রয়াসেই এটি রচিত। কিন্ত কবির 
নিয়োদ্ধত বর্ণনায় দেখ। যায় £ 


একচল্লিশ লীলার নীত নবগান । 
এক মাসে পূর্ণ কৈল করুণানিধান ॥ 


২ 


স্বপনে পাইয়া আজ্ঞা! জয়নারায়ণ। 
সহায় মঙলদাস বৈষব স্বজন ॥ 
সংস্কৃত তাল সুরে মাধব পণ্ডিত। 
ব্রজের ভাষাতে ভউ গাইল বিহিত ॥ 
বাঙ্গালী ভাষায় গায় ভূবনমোহন । 
বুদ্ধিহীন বাণীহীন জয়নারায়ণ ॥ 

তবু আকিঞ্চন করে রচিতে কীর্তন । 
কৃপা করি শ্রোতা ভক্ত ক্ষমহ দূষণ । 


এর থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, কাব্যটির রচয়িত৷ 
জয়নারায়ণ। কাব্যের নানাস্থানেই কবির নিজের ভণিতাও লক্ষণীয় । 
কখনও কবি পাঠকদের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন £ 


দীন জয়নারায়ণে ক্ষমা! করি দোষ । 
তক্তবৃন্দ কৃষ্ণকথা-শুনহ পীযূষ ॥ 
আবার কখনও কবি বলেছেন ঃ 
রচিল সকল লীল। শ্রীরাধ। সুন্দরি । 
জয়নারায়ণ হেরি যাঁয় বলিহারি ॥ 
অথবা, 
এই ছায়ামতে তরু নব বৃন্দাবনে। 
রচিল ভকতরাীস জয়নারায়ণে ॥ 
স্বৃতরাং এসকল দৃষ্টান্তে “বিলাসে'র রচয়িতা হিসাবে জয়নারায়ণের 
দাবীই প্রতিষ্ঠিত হয় নিঃসন্দেহে । 


২৭ 


বাংল। চলিত রীতির ক্রম-বিবর্তন 


সাহিত্যের ইতিহাসে আাকস্মিকতার ব্যাপারটি সম্ভবতঃ অর্থহীন । 
বিষয়বস্তর কথ। বাদ দিলেও, বিশেষ করে প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে এই 
মন্তব্য অনস্বীকার্য । অর্থাৎ সাহিত্যের ইতিহাসে সব কিছুই ক্রম- 
বিবর্তনের স্ৃত্রে বিধত। কিন্তু তবু নিছক কাজের সুবিধার জন্যেই 
ব্যক্তিবিশেষের রচনাকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কোন যুগ অথবা রীতির 
সুত্রপাত ধর! হয়ে থাকে মাত্র । 

ভূমিতে ফসল ফলানোর পূর্বে ক্ষেত্র প্রস্তুতির প্রয়োজন অপরিহার্ধ। 
ভূমি কর্ষণ জল সেচন, বীজ বপন, সার প্রদানঃ নিয়মিত তত্বাবধান 
প্রভৃতিরই স্বাভাবিক পরিণতি শস্যের উৎপাদন। অনুরূপভাবে 
সাহিত্যের ইতিহাসেও ক্ষেত্র প্রস্তুতির ব্যাপারটিকে অন্বীকার করা 
যায় না। অর্থাৎ, পুর্বস্রীদের প্রস্তত ক্ষেত্রই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি- 
বিশেষের রচনাকে চরমোৎকর্ষদান করে থাকে । কয়েকটি দৃষ্টাস্ত 
গ্রহণ কর! যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। বাংল৷ কাব্যে আধুনিকতার 
কুত্রপাত সাধারণভাবে মধুত্দন থেকেই ধর। হয়ে থাকে৷ কিন্তু তার 
পূর্বস্ুরী--ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙগলাল প্রম.খদের অবদানকেও এই 
প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়। কিংবা যে গদ্ধ কবিতার স্ুত্রপাত 
রবীন্দ্রনাথের “লিপিকা'কে কেন্দ্র করে, সেই গগ্ভ কবিতার আদিপর্বের 
ইতিহাস কিন্ত “লিপিকা'র বহু পূর্বেই যে “বেদ” সংস্কৃত “চম্প্‌” কাব্য, 
বাণভট্রের “কাদন্বরী', রূপকথা, ব্রতকথা, রাজকৃষ্ণ রায়, অক্ষয়চন্দ্ 
সরকার প্রভৃতিদের মাধ্যমে রচিত হয়েছিল-_তা কোনমতেই অস্বীকার 
কর। চলে না। আবার যে বাংলা গছ্যের 'জনক' বলে পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র নিগ্ভাসাগর মহাশয়কে অভিহিত করা হয়ে থাকে, সেই বাংলা 
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গছের ক্ষেত্র যে মৃত্যুয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন প্রমূখদের দ্বারা 
প্রস্তত হয়েছিল, তা কোনমতেই বিস্মৃত হওয়া চলে'না। অনুরূপ- 
ভাবে যে প্রমথ চৌধুরী এবং তার সম্পাদিত “সবুজপত্র'কে ( ১৯১৩) 
কেন্দ্র করে বাংলা চলিত রীতির জয়যাত্র৷ ত্ুচিত হয়েছিলঃ মনে 
রাখতে হবে ষেঃ সেই প্রমথ চৌধুরী এবং তার “সবুজপত্রে'র আত্ম- 
প্রকাশের বহুপুরেই বাংলা চলিত রীতির প্রকাশ ঘটেছিল-_অবশ্য 
কোন ক্ষেত্রে তা হয়ত অসচেতনভাবে এবং অধিকাংশ 'ক্ষেত্রেই খণ্ডিত 
ভাবে। কিন্ত তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পূর্ববর্তী 
কালের খণ্ডিতভাবে প্রকাশিত চলিত বাংলাই শেষ পর্য্ত ক্রম- 
বিবর্তনের ধারায় আজকে রাজকীয় আধিপত্য লাভে সমর্থ হয়েছে । 
এককালে যে চলিত ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাধুভাষার সমর্থকদের 
সঙ্গে তুমূল সংগ্রাম করতে হয়েছিল আজ সেই ভাষাই আমাদের 
ভাবপ্রকাশের একমাত্র না হলেও উল্লেখষোগ্য মাধ্যমে পরিণত 
হয়েছে। আজকের কোন লেখক আর তেমন সাধুভাষায় 
গল্প অথবা উপন্তাস রচনা করেন না। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের 
আলোচ্য এই চলিত রীতিরই ক্রম-বিবর্তন ধারাটি । এই 
প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য, তা হ'ল--যে রীতিটি 
পরবর্তীকালে রাজকীয় আধিপত্য লাভ করবে, সেই চলিত রীতি 
বাংল! গণ্ভের তুচনা পর্ব থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। 

১৭৪৩ শ্রীষ্টাৰে প্রকাশিত পাড্রী মানোত্রল দা আস্ম্ষ্প সাউ 
রচিত “কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটি যে ভাওয়ালের প্রচলিত মৌখিক 
ভাষায় রচিত, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বাংলা গগ্যে রচিত 
প্রথম গ্রন্থটিই (?) তা হ'লে বাংলা চলিত ভাষায় রচিত। গ্রন্থটি 
থেকে কিছু নিদর্শন গ্রহণ করা যেতে পারে-_- 


গুরু । অপূর্বব কথা কহিল1। কিন্ত কেহ কহিবে ঃ আমি মালা 
জপি না; তথাচ আন ধরণ ভজন করি; জপি গ্রিস্তর কাছে, আর 
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আর সিদ্ধারে ভজনা করি, এহি ভজনার কারণ আশা রাখি স্বর্গের 
যাইবার, তাহান কৃপায়। তুমি কি বল। ্‌ 

শিল্ত। যে আমি কহি, তাহ] তুমি শোন; সকল যত ভজন! ভালো, 
কিন্ত বিনে ঠাকুরাণীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরাঁণীর ভজন বিনে 
আর যত ভজনায় বাছা মুক্তি পাইবার পাপ না করিলে। এবং 
ঠাকুরাণীর ধ্যান সকলের অতি উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য্য বুঝাই 
শোন। 


ভূষণার রাজপুত্র দোম আত্তোনিয়ো রচিত “ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক 
সংবাদে'ও আমর! চলিত বাংলার নিদর্শন লক্ষ্য করতে পাই । “কৃপার 
শাস্ত্রে অর্থভেদে'র হ্যায় এটিতেও খ্রীষ্ট মহিম! প্রশ্নোত্তর ছলে বণিত 
হতে দেখা গেছে। বিষয়গত সাদৃশ্যের কথা বাদ দিলেও 'কৃপার 
শাস্ত্রের অর্থভেদে'র সঙ্গে এটির ভাষাগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়-_ 


ব্রাহ্মণ । তুমি কারে ভজো ? 

রোম। পরমেশ (শ্ব) রেরে পুর্ণো ব্রমে (জ) রে। 

ত্র। তবে তোমোর! বরে! উত (তু) ম ভজোন। ভজো, আমোরা তাহারে 
ভজি (2)। 

রো। যদি তোমোর! 'সেই পুর্ণো ত্রমে (দ্ধ) রে ভজৌ তবে কেনো এতো 
কুবিত কুর্ধরাঁণ পান! অধন্মে ভজৌনা দেখি ? 

ব্র। তুমি এমত গিয়! (ন)মোন্তো হইয়! আমারদিগের পরমেশ (শ্ব)রেরে 
নিন্দা করহ ? এহাতে তোমারদিগের শাস্ত্রে অপারনিমান নাহি ? 

রো । আমারগোর শাস্ত্রে লিখিয়াছেন যে জন ধর্থ্বো নিন্দা করে, সে বড়ো 
নারোকী এবং যে জন অধন্মেরে ধন্মে! বলে সে মহ] নারোকী । 


মনে রাখতে হবে বিদেশীদের দ্বারা যে বাংল! গগ্ভের চর্চা শুরু 
হয়েছিল, তার পেছনে ছিল তাদের নিজেদেরই স্বার্থ। পোতুগীজ 
পাড্রীরা যে চলিত বাংলায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাও বিনা কারণে 
নয়। পীাঁদ্রীরা প্রথম থেকেই জনসমাজে নিজেদের প্রভাব বিস্তার 
করার উদ্দেশ্যেই চলিত ভাষায় গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
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করেছিলেন । যাই হোক কেবলমাত্র বাংলা গঠ্যের আদিযুগের 
নিদর্শন হিসাবেই নয়, বাংলা চলিত রীতির ধারায় আঞ্চলিক কথ্য- 
ভাষায় রচিত এ গ্রন্থ ছু'টির যে বিশেষ মূল্য আছে, তা অস্বীকার 
করা যায় ন|। 

বাংল। গছ সাহিত্যের ইতিহাসে ফোট উইলিয়াম কলেজের 
রেভাঃ উইলিয়াম কেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এর কারণ, 
কেরী যে কেবলমাত্র পণ্ডিত-মূন্শীদেরই বাংলাগ্রন্থ রচনায় বিশেষ 
উৎসাহ দান করেছিলেন তাই নয়, নিজেও একাধিক গদ্গ্রস্থ রচনায় 
সচেষ্ট হয়েছিলেন । তিনি একদিকে বাংল গগ্াকে আরবী-ফারসীর 
প্রভাব থেকে মুক্ত করে এবং সংস্কৃত আদর্শের অন্নগামী করে তার 
গঠন-সৌষ্ঠব এবং প্রকাশ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আবার অপর দিকে 
কথ্যভাষাকে একট! সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে বিশেষ সহায়তা 
করেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তার 
[01910950663 03011001165 বা “কথোপকথন' গ্রন্থখানির উল্লেখ করা 
যেতে পারে । গ্রন্থটি তৎকালীন সিভিলিয়ানদের চলিত বাংলা 
শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল । 

বাস্তবিক, একাধিক কারণেই “কথোপকথন, গ্রন্থখানি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । সে যুগে মৌখিক ভাষা শিক্ষায় এই গ্রন্থটির যে 
বিশেষ অবদান ছিল তা সহজেই অহ্বমান করা চলে। ইতিপূর্বে 
১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ঠিক .৫৮ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত “কপার শান্রের 
অর্থভেদ' গ্রশ্থেও আমর ভাওয়ালের প্রাদেশিক মৌখিক ভাষার 
সর্বপ্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করি । কিংবা 'ব্রাহ্ষণ-রোমান-ক্যাথলিক- 
সংবাদে'ও প্রায় কুপার শান্ত্রের'ই অ্কুরূপ ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা 
যায়। কিন্তু উভয় গ্রন্থের ক্ষেত্রেই যে বিষয়বস্তরগত সীমাবদ্ধতা ছিল, 
তা অস্বীকার কর! চলে না। বলা বাহুল্য এ দু'টি গ্রন্থের শব্কোষও 
ছিল সংক্ষিপ্ত । কিন্ত কেরীর “কথোপকথন' এদিক দিয়ে অনেকথানি, 
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অগ্রসর হয়েছিল। বিষয়বস্তর ব্যাপারেও . “কধোপকখনে'র 
বৈচিত্র্যকে স্বীকার করতে হয়। কারণ, কলকাতাঁ-শ্রীরামপুর অঞ্চলের 
সকল শ্রেণীর মাহৃষের সামাজিক রীতিনীতি, আার-ব্যবহার এবং 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এ গ্রন্থে রূপায়িত হতে দেখা গেছে। চাকর 
ভাড়। করা, ভোজনের কথা, মজুরের কথাবার্তা, স্ত্রীলোকের কথা, 
মেয়েদের ঝগড়া, ঘট কালি, পণ, বিবাহরাত্রের খাওয়া-দাওয়। প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয় এতে স্থান পেয়েছে । শুধু তাই নয়, কেরীর “কথোপ- 
কথনে'র ভাষাই পরবত্তাঁকালের বাংল সাহিত্যের সাহিত্যিক চলিত 
ভাষায় পরিণত হয়েছে বললে অত্যুন্তি হয় না। কয়েকটা দৃষ্টান্ত 
এই প্রসঙ্গে উদ্ধত করা যেতে পারে-_ 

(ক) :***ত চল দিকি যাই না গেলে তো হবে না ঘরে বেসাতি পাতি 
কিছু নাই ছেলের! ভাত খাবে কি দিয় আর আধসের টাইক কাপাইস 
আনিতে হবে । 

ওগো! দিদি সৃতা আছে ॥ বাহির কর দিকি দেখি। নারে তোরে আর 
সৃত। দিব না আর দিন তুই যে সৃতা ইটকিয়াছিলি তাহাঁতে আমার সৃতা নষ্ট 
হইয়াছে। 

(স্ত্রীলোকের হাটকর। ) 

(খ) 2 তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাঁগি আঁমি কি 
দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়৷ কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই 
ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস। 

০৮৮ তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি 
যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে । ও 
যে কালি প্রাতঃকালে বাছা বাছ। করে কান্দে তবেই ও অঙ্কারির অস্কারে 
ছাই পড়ে৷ 

( কন্দল ) 

(গ) আসোগে। ঠাকুরৰি নাতে যাই। 

ওগে! দিদি কালি তোরা কি রেদ্ধেছিলি। 
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আমরা মাচ আর কলাইর ডাইল আর বাগুন ছে”চকি করেছিলাম! 
তোরদের কি হইয়াছিল। 
আমাদের জামাই কালি আসিয়াছে রাসমনিকে নিতে । তাইতে শাকের 
ঘণ্ট সুক্তনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলশ] মাঁচের ভাজা ঝোল 
ডিমের বড়! আর পাঁক1 কলার অল্প হইয়াছিল। 
(স্ত্রীলোকের কথোপকথন ) 
কেরীর পূর্ববর্তীকালে রচিত চলিত বাংলার যে নিদর্শন পূর্বে 
উদ্ধত কর! হয়েছে, তাদের তুলনায় “কথোপকথনে'র বাংল যে কত 
জীবন্ত, সহজ ও স্বাভাবিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামান্য 
কিছু পরিবর্তন-সাপেক্ষে আধুনিক চলিত বাংলার সঙ্গে এ ভাষার 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায় না । সমালোচক 
যথার্থই বলেছেন “******তিয়রিয়া কথা, ভিক্ষুকের কথা, হাটের বিষয়, 
সত্রীলোকের হাটকরাঃ মজুরের কথাবার্তা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন 
প্রভৃতি অধ্যায় এমনই সহজ এবং বাস্তব ভঙ্গিতে রচিত যে, এগুলির 
কথ! বিবেচনা করিলে টেকচাদ ঠাকুর, হাতোম ও দীনবন্ধু মিত্রের 
পরবত্তাঁকালের কৃতিত্ব অনেকখানি লঘু হইয়া পড়ে ।” কিন্ত এহেন 
“কথোপকথনে'র রচয়িতা হিসাবে সকল সম্মান কেরীরই প্রাপ্য 
কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ গ্রন্থের 
ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছেন-_ 


“1586 005 ০01 20151)6 102 85 0০000101606 25 700591118, 
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01910951125 0101) 5111216065 ০2. 001069610 1096016) 8100 6০9 
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_ স্থৃতরাং কেরীর কথামত গ্রন্থের রচয়িতা! যে একাধিক ব্যক্তি তা! 
দেখা গেল। অবশ্য অনেকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্ভালঙ্কারের রচনার সঙ্গে 
বিশেষতঃ তার “প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষার সঙ্গে “কথোপকথনের যথেষ্ট 
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সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এই গ্রন্থের রচয়িতা রূপে বিদ্যালঙ্কারেরই উল্লেখ 
করে থাকেন। সে যাই হোক, মোটের ওপর রচয়িতা অপেক্ষা 
“কথোপকথনের পরিকল্পনা তথা সম্পাদনার কৃতিত্বই বিশেষভাবে 
কেরীর ওপর স্যান্ত করা যেতে পারে । 

এইবার আমরা মৃত্যুপ্জয়ের প্রসঙ্গে আসতে পারি। সাধারণভাবে 
সংস্কৃতজ্ঞ মৃত্যুগ্জয় সম্বন্ধে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, তার গছ 
নাকি জটিল এবং সংস্কৃতান্ুসারী। কিন্তু মৃত্যুপ্রয় সম্বন্ধে এরূপ 
সমালোচনা নিঃসন্দেহে আংশিকতা দোষে ছৃষ্ট। কারণ মৃত্যুঞ্জয় 
যদিও এক শ্রেণীর গ্রন্থে সংস্কৃত বাকৃরীতির ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন, 
কিন্ত তাই বলে কেবলমাত্র এই শ্রেণীর রচনাকে কেন্দ্র করে মৃত্যুগ্জয়ের 
সামগ্রিক রচন] সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য করলে লেখকের প্রতি অবিচার 
করা হবে। মৃত্যু্জয়ের সংস্কৃতানুসারী রচনারীতির সঙ্গে সঙ্গে 
“প্রবোধচক্ড্রিকা'র (১৮৩৩ ) কিছু কিছু অংশকেও স্মরণ করতে হবে, 
যেখানে তিনি চলিত বাংলার হ্বচ্ছন্দ প্রয়োগে অসামান্য সাফল্য 
লাভ করেছেন। এমন কি নিতান্ত গ্রাম্যভাষ! প্রয়োগেও তিনি 
বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হন নি। 

_কার্পীস তুলি তুলা করি ফুড়ী পি'জী পাঁইজ করি চরকাতে সৃতা কাটি 
কাপড় বুনাইয়া পরি । আপনি মাঁটে ঘাঁটে বেড়াইয়া ফুলফুলরিটা যা পাই 
তাহা হাটে বাজারে মাতায় মোট করিয়া লইয়] গিয়! বেচিয়া! পোঁণেক দশগণ্ডা 
যাপাই। ও মিন্সা পাঁড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস খাঁটিয়া দ্বই চারি পোঁণ যাহা 
পায় তাহীতে তাতির বাণী দি ও তেল লুন করি কাটন। কাটি ভাড়। ভানি ধান 
কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ ঝুঁড়া ফেণ আমানি খাই। 


বিশেষতঃ 


শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সেদিন তো! জন্মভিথি। কাপড় 
বিন! কেয়ো! পাঁচা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে। 


-এরূপ অংশ যেন আজকের দিনের রচনা বলে ভ্রম হয়। 
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বাস্তবিক, মৃত্যুপ্তয়ের যে চলিত রীতির প্রতিই শ্বাভাবিক প্রবণত! 
ছিল 'প্রবোধচক্দ্রিকা' তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মৃত্যুঞ্জয়ের “বত্রিশ 
সিংহাসনে'ও (১৮০২ ) সংস্কৃতানুসারী ভাষা রীতির সঙ্গে চলিত রীতি 
অনুসরণের প্রমাণ পাওয়া যায়। 

রক্তমাংস মলমৃত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র 
কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক প্রীতি কর জ্ঞানী- 
জনের উপযুক্ত নয়। 

বাংলা গন্ভের জনকরূপে আমরা পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্তর 
বিগ্ভাসাগরের নাম উল্লেখ করে থাকি। বিশেষতঃ আজকের সাধু- 
ভাষা যে বিশেষভাবে বিদ্াসাগরেরই দানপুষ্ট, তা কোনমতেই 
অস্বীকার কর! যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “বিদ্ভাসাগর বাংল! 
গগ্ঠ ভাষার উচ্ছজ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, স্থবিন্স্ত, স্বপরিচ্ছন্ন এবং 
স্থসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্ধকুশলতা দান 
করিয়াছেন--।” 

কিন্ত মনে রাখতে হবে যে, বিদ্যাসাগর মুলত; সাধুভাষায় তার 
গ্রন্থাদি রচনা করলেও চলিত ভাষায় রচনা করারও তার ছিল 
অসাধারণ ক্ষমতা ৷ কিন্তু সম্ভবতঃ যেহেতু বিদ্যাসাগরের সময়ে চলিত 
বাংল! রীতির প্রচলন ছিল না, সেইহেতু তিনি চলিত বাংলা রীতির 
প্রয়োগে তেমন উৎসাহ বোধ করেন নি! “কস্যচিৎ উপযুক্ত 
তাইপোস্য”__-এই ছদ্মনামে ১৮৭৩ শ্রীষ্টাবধে প্রকাশিত “আবার অতি 
অল্প হইল” পুস্তিকা থেকে বিদ্যাসাগরের রচিত চলিত বাংলার অপূর্ব 
নির্শন গ্রহণ করা যেতে পারে 
প্রথম-__ইতিপুর্বেব পাইকপাড়ার রাঞ্জবাড়ীতে, বড় জাকের একটা শ্রাদ্ধ 

হয়েছিল। খুড় আমার ব্রাঙ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন । 3৯৪. 


দ্বিতীয়-_শ্রা্ধের দিনে, এ রাজবাড়ীতে, খুড় ব্রাঙ্মণ পণ্ডিতদিগকে পন্দেশের 
সর! বিলতে গেলেন ; এবং এক ব্রাল্গণের হাতে একখান। মর] দিয়া সে 
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বেট। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নয় জানিতে পারিয়া, তার হাত থেকে সরাখীন কেড়ে 
নিলেন ;***সকলে বলুন পরের বাড়ীতে, বৈশাখ মাসে, কর্মের দিনে, 
নিমন্ত্রিত শত শত ভদ্রলোকের সমক্ষে, তুচ্ছ বিষয়ের জন্যে, ব্রাক্ণকে 
প্রহার করা, গুণমণি খুড়র পক্ষে উচিত কন্ম হয়েছে কি না; এবং আমি, 
তীর উপযুক্ত ভাইপো হয়ে» এমন স্থলে, চুপ করে না৷ থেকে; উপদেশ 
অর্থাৎ গালি দিলে, দোষের কর্ম বলিয়। পরিগণিত হওয়। উচিত কিনা । 
_-এ গগ্ একেবারে হাল-আমলের বলে ভুল হবার সম্ভাবনা । 


রামনারায়ণ তর্করত্ব নাট্যকার ও প্রহসনকাররূপেই মুখ্যতঃ পরিচিত । 
কিন্তু বাংল। গগ্ভের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও তার যে একটা সুনিদিষট 


স্থান আছে, তা অস্বীকার করা চলে না। বিশেষতঃ শ্ত্রীচরিত্র 


এবং নিম্শ্রেণীর পুরুষ চরিত্রে রামনারায়ণের ব্যবহৃত ভাষা 
ইতিপূর্বে অপর কোন নাট্যকারের রচনায় লক্ষিত হয় না। 
রামনারায়ণ ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু সেইসঙ্গে বাংল! 
কথ্যভাষার শক্তি সম্বন্ধে পরিচয় লাভের-কৃতিত্বও তার যে প্রাপ্য, 
কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪ ) নাটকই তার প্রমাণ । 


যশোদা। নাতনি! আর বলিস্‌ নে»বলিস্‌ নে, বুক ফেটে যায়! (সজল 


নয়নে ) হারে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি ? কে তোকে কুলের ছিন্টি 
কত্যে বলেছিল ? কুল ত নয়, এ কুলের আটিসবড় কঠিন। যার কুল 
আছে, তার কি দয়] নেই ? ধন্ম নেই, কম্ম নেই? আহা! আহা! কি 
দ্ঃখু ! কি দ্বঃখু, নাতনি ! তুই আর কাদিস্নে। যামেয়েছের সঙ্গে যা, 
আবার আস্বে, ভাবনা! কি? রাশ করে গেচে, কি করিব? এবার এই 
অবদি কাটনাটা মাটনাটী কেটে কিছু হাতে করে রাখ--। তরু কাদে 
লাগ্‌লি ? আহা ছেলে মানুষ ! বোন্‌! কি করিব তা বল? এই দেক্‌ 
দেখি, আমরা কি কচ্চি! তোত্তো আছে, আমার যে নেই তা! কি কর্বেব ! 


সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, “বিভিন্ন প্রকৃতির বাংল! কথ্য- 


ভাষা লইয়া রামনারায়ণ তাহার রচিত সাহিত্যের মধ্যে যে পরীক্ষা- 


মূলক কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই যে তাহার 
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পরবস্তাঁ লেখকগণের মধ্যে কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনার ব্যাপক প্রয়াস 
দেখা দিয়াছিল, তাহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

“আলালী ও হুতোমের ভাষার ভিত্তি সন্ধান করিতে গেলে 
রামনারায়ণে আসিয়া উপস্থিত হইতে হুইবে 1৮১ 

বাংলা চলিত ভাষার বিবর্তনে “টেকচাদ ঠাকুর” এই ছদ্সনামের 
অন্তরালে অবস্থিত প্যারীটাদ মিত্রের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
প্যারীষ্টাদ যে সময়ে বাংলা গছ রচনায় মনোনিবেশ করেন, সে সময়ে 
বাংল৷ গছ্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তের আধিপত্য । বলা বাহুল্য 
এ'দের সংস্কৃতাহুসারী গগ্ভ সর্বসাধারণের বোধগম্য ছিল না। কেবল 
মাত্র শিক্ষিত জনেরই বোধগম্য ছিল। এইজন্যেও বটে, তা ছাড়াও 
যে চলিত বাংল। তখনও পর্যন্ত সাহিত্যিক মর্যাদা লাভে অসমর্থ ছিল, 
তাকে সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে প্যারীটাদের প্রয়াস 
যুক্ত হ'ল। বিশেষভাবে কথ্য ইংরিজীর সাহিত্যিক মর্যাদা তাকে 
অনুপ্রাণিত করেছিল চলিত বাংলায় সাহিত্য রচনায় এবং তাকে 
যথাযোগ্য সম্মান দানে । ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী্টাদ, রাধানাথ 
শিকদারের সহায়তায় সম্পূর্ণ চলিত ভাষায় “মাসিক পত্রিকা” নামে 
একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তিনি যথাসম্ভব 
কলকাতার কথ্য ভাষার ব্যবহার করতে লাগলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 
১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীটাদের “আলালের ঘরের ছুলালে'র 
ভাষার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন । কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, 
“আলালের ঘরের ছুলালে'র ভাষা সম্পূর্ণ চলিত বাংল! নয়। কারণ 
এতে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা হয়েছে। তবে চলিত শব- 
ইডিয়ম প্রভৃতির বহুল ব্যবহারের ফলে ভাষা অনেকাংশে চলিত 
বাংলার নিকটব্তাঁ হতে পেরেছে । 





৯, বাংল! নাট/সাহিত্যের ইতিহাস £ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ; পৃষ্ঠ-১২ 
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সকলে বলিল-_মহাশয় যাঁন কোথায়? কবিরাজ কহিলেন- উদ্বণ ক্রমে 
ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে বোধহয়, এক্ষণে রোগীকে এস্থানে রাখা আর কর্তব্য 
নহে--যাহাতে তাহার পরকাল ভাল হয় এমত চেষ্টা করা উচিত। রোগী 
এই কথা শুনিয়! ধড়মড়িয়া উঠিল-_ববিরাজ এই দেখিয়া চো করিয়া পিট্রান 
দিলেন-_বৈদ্যবাটীর অবতাঁরের! সকলেই পশ্চাং পশ্চাং দৌড়ে যাইতে লাগিল 
_কবিরাজ কিছুদূর যাইয়া হতভোম্বা হইয়া থমকিয়! ঈাড়াইলেন--নববারুরা 
কবিরাজকে গলাধাক। দিয়া ফেলিয়া ঘাড়ে করিয়া লইয়া হরিবোল শব্দ 
করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আসিল । 


_এখানে “ধডূমড়িয়া', “চো করিয়া”, “পিট্রান, “হতভোঘ্া?, 
গলাধাকা” প্রভৃতি নামধাতু ও শব্দগুলির প্রয়োগ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । প্যারীষ্টাদের রচনার অন্য অংশ থেকেও নিদর্শন গ্রহণ 
করা যেতে পারে, যেখানে ভাষ। অত্যন্ত লঘু এবং জীবস্ত হয়ে চলিত 
ভাষার ঘনিষ্ঠ নিকটবর্তাঁ হতে পেরেছে-_ 

দেপাক-দেপাক--ডেভাং ডেভাং ডেং ডেং। চড়ুকের পিট চড় চড় করে 
তবুও পাদুটি নেড়ে আঙ্গুল ঘুরায়ে এক এক বার বলে, দে পাক-দে পাঁক। 
মাতালও সেইরূপ--গলগলি মদ খেয়ে ছুরছ্ুরে হয়েছে--শরীর টলমল করছে 
_-কথা এড়িয়ে গেছে--ঝু'কে ২ এদিক ওদিক পড়ছে, তবু বলে-_-চলি২। 
( মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, ১৮৫৯) 
এখানে “ঘুরায়ে” “সেইরূপ' প্রভৃতি ছ'একটি শব্দ ব্যতিরেকে 
বাকি অংশ যে ক্রটিমুক্ত চলিত ভাষায় রচিত, তাতে আর সন্দেহ 
থাকে না। যাইহোক, প্যারীষ্ঠটাদের ব্যবহৃত বাংলায় যা কিছু ক্রুটি 
ছিল, তা সম্পূণ মুক্তিলাত করল কালীপ্রসন্ন সিংহের (.১৮৬০ ) 
হাতে । অবশ্য একথ। ঠিক যে, কালীপ্রসন্ন অনেকাংশে প্যারীষ্টাদের 
দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু অবিমিশ্র চলিত বাংলার 
সুষ্ঠ, ব্যবহারে কালী প্রসন্ন প্যারীর্টাদ অপেক্ষাও অনেক বেশি শক্তির 
পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে তার পূর্ব পর্যস্ত কোন লেখক্কই 
অবিমিশ্র চলিত ভাষায় আগ্যন্ত কোনকিছু রচনা করেন নি। হয় তা 
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সাধু ও চলিতের মিশ্রণ, নতুবা চলিত ভাষার খণ্ডিত ব্যবহারই লক্ষ্য 
করা যায়। কিন্ত কালীপ্রসন্নের হিতোম প্যাচার নকশা স্ব প্রথম 
থেকে শেষ পর্যস্ত খাটি মুখের ভাষ। ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি 
উচ্চারণ অন্নুসরণে তিনি বানানগুলির ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে 
তিনি ব্যাকরণের প্রচলিত অনুশাসন রক্ষা করেন নি। বাস্তবিক; 
আজকের দিনেও কালীপ্রসন্নের মত দুঃসাহস দেখাবার ক্ষমতা খুব 


কম জনেরই আছে স্বীকার করতে হয়। 

! সময় কারুরই হাত ধরা নয়--নদীর আ্রোতের মত-_বেশ্যার যৌবনের 
মত ও জীবের পরমায়ূর মত কারুরই অপেক্ষা রাখে না। গির্জের ঘড়িতে 
ঢংঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সৌ সৌ করে একটা বড় ঝড় উঠলো 
রাস্তার ধুলো! উড়ে যেন অন্ধকার আরো! বাড়িয়ে দিলে--মেঘের কড়মড় 
কড়মড় ডাঁক ও বিদ্যুতের চকমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মা'র কোলে কুগুলী 
পাকাতে আরম্ভ কল্লে-_মুষলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলে! । 

(হুভোম প্যাচার নকৃশ! ) 

কিংবা, 

এবার অমুক বাবুর নতুন বাড়িতে পুজার ভারি ধুম । প্রতিপদা'দি কল্পের 
পর ব্রান্গণ পণ্ডিতের বিদায় আরম্ভ হয়েচে, আজও চোকে নাই- ব্রাক্মণ 
পণ্ডিতে বাড়ি গিস্গিস্‌ কচ্চে। বাবু দেড় ফিট উচ্চ গর্দির উপর তসর কাপড় 
পরে বার দিয়ে বসেচেন, দক্ষিণে দেওয়ান টাকা ও সিকি আধুলির তোড়া 
নিয়ে খাতা খুলে বসেচেন, বামে হবীশ্বর ন্যায়লঙ্কার সভাপণ্ডিত, অনবরত নহ্য 
নিচ্চেন ও নাসানিঃসৃত রঙ্গীন কফজল জাজিমে পুচ্গেন। 


(এ) 
কালীপ্রসম্ন তার রচিত নকৃশায় কলকাতার খাঁটি “ককৃনি' বুলি__ 
অর্থাৎ কলকাতার নিয় সমাজে প্রচলিত চলিত ভাষার ব্যবহার 
করেছেন। মনে রাখতে হবে কালীপ্রসন্নের আবিভাবের প্রায় পঞ্চাশ 
বছর পরে প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটেছিল । সুতরাং কালী প্রসন্নের 
কৃতিতকে কোনমতেই অর্বীকার করা চলে না। বিস্ত তবু বস্ধিম 
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প্যারী্টাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে. কালীপ্রসম্নের যে তীব্র 
বিরোধিতা করেছিলেন, তার কারণ নিহিত রয়েছে বঙস্থিমের 
মানসিকতায় । বঙ্কিম মাজিত রুচি সম্পন্ন ছিলেন। রুচি বিগহিত 
আচরণ অথবা রচনা বহ্কিমের পক্ষে ছিল অসহনীয় । কিন্তু কালী- 
প্রসন্নের রুচির প্রশংসা করতে না পারলেও, তার ব্যবহৃত আশ্চর্য 
ভাষা যে সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ কর! 


চলে না। 
নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম যে কেবলমাত্র বাংল! নাট্য- 
সাহিত্যের সঙ্গেই যুক্ত ত1 নয়, বাংল] গগ্ সাহিত্যের বিবর্তনেও তার 


একট] নির্দিষ্ট স্থান আছে। অবশ্য একথা সত্যি যে, সাধু গদ্ভ 
রচনায় দীনবন্ধু মোটেই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হন নি। 
দীনবন্ধুর সাধু গগ্ধ যে কি পরিমাণে সংস্কৃত গন্ধী, নিশ্চল, আড়ষ্ট ও 
কৃত্রিম তা উদ্ধতাংশ থেকেই বোঝা যাবে-- 
এই ঘোর রজনী, সৃষ্টি সংহারে প্রবৃত্ত প্রলয় কালের ভীষণ অন্ধতামসে 
অবনী আবৃত; আকাশমগণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহিবাঁণের ন্থাঁয় 
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত ; প্রাণী মাত্রেই কালনিদ্রানবরূপ নিদ্রায় অভি" 
তত; সকলে নীরব; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যত্তরে অন্ধকারাকুল শূগালকুলের 
কোলাহল এবং তস্কর নিকরের অমঙ্গলকর কুকুরগণের ভীষণ শব ;- ইত্যাদি । 
( নীলদর্পণ £ ১৮৬০) 
কিন্ত অপর পক্ষে দীনবন্ধু, 
মহাদেব! বোম ভোলানাথ ! নিম্তার কর মা, তোমার গণেশের 4 
শনির দৃর্টিতে উড়ে গেল। বাপ-( চিত হইয়] শয়ান) রেপাপাত্া! রে 
দরাশয় ! রে ধর্মলজ্জ1 মান মর্ধাদা পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমর্টাদ। 
তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাঁব দেখি তুমি কি ছিলে কি হয়েছ। তুমি 
দ্ধুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি তত, যতদ্বর অধঃপাতে 
যেতে হয় তা গিয়েছ। 
( সধবার একাদশী £ ১৮৬৬) 
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এরকম সজীব বাংলাও ব্যবহার করেছেন । দীনবন্ধু তার 
নাটকের তথাকথিত নিয়শ্রেণীর চরিত্রের জন্য অমাজিত গ্রাম্য ভাষা 
ব্যধহার করেছেন। বলাবাহুল্য এই অমাজিত গগ্কে কোন কোন 
সমালোচক মিশ্রভাষ' কিংবা প্রাদেশিকতা৷ ছুষ্ট বলে মন্তব্য করলেও 
এর প্রার্জলতাকে যে কোন মতেই অব্বীকার করা যায় না তার প্রমাণ 
পূর্বের উদ্ধুতাংশটি। 
মহাকবি মধুত্দনের একমাত্র গছ্যকাব্য “হেক্টর বধে' (১৮৭১) 
সাধু বাংলা ব্যবহৃত হলেও, মাঝে মধ্যে চলিত বাংলারও বেশ ঘনিষ্ঠ 
অনুসরণ লক্ষ্য করা! যায়।-__ 
হায় প্রিয়ে। বিধাতা কি তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, 
যে অবশেষে তুমি আরগস্‌ নগরীর কোন ভপ্রিনীর আদেশে, 
অশ্রজলে আরা হইয়া নদনদী হইতে জল বহিবে,**" 
--তবে এরকম ব্যবহারের ক্ষেত্র নিতান্তই সীমিত। 
ধর্মজগতের অধিবাসী স্বামী বিবেকানন্দ বাংল। গগ্য সাহিত্যের 
ইতিহাসের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত । বিশেষ করে চলিত বাংলার 
বিবর্তনে বিবেকানন্দের স্বল্প পরিমিত অথচ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিবেকানন্দের রচনাবলীর 
অধিকাংশই বিদেশী ভাষায় রচিত । বলাবাহুল্য বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাসে তাই এর! মুল্যহীন। কিন্ত তিনি চিঠিপত্রাদি, ডায়েরী 
কিংবা ভ্রমণ কাহিনীতে যে গঞ্ঠ ব্যবহার করেছিলেন, তা কলকাতার 
খাটি “ককনি' বুলি। এই প্রসঙ্গে কলকাতার ভাষা 'ব্যবহারের 
ব্বপক্ষে তার মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, “বাঙ্গালাদেশের স্থানে 
স্থানে রকমারি, ভাষা, কোন্টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে 
যেটি বলবান্‌ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ 
কল্‌্কেতার ভাষা। পুর্ব পশ্চিম, যে দিক হতেই আঁম্ুক না, 
একবার কল্কেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়, 
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তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে. কোন্‌ ভাষা লিখতে 
হবে।” | 

অতএব ভাষার ব্যাপারে বিবেকানন্দ যে কেন কলকাতার চলিত 
ভাষার সমর্থক, তার ব্যাখ্য। নিষ্প্রয়োজন। বিবেকানন্দের মতে, 
“পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃ্ ; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত 
মাত্রঃ তাতে ছাড়! কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলতি ভাষায় কি আর 
শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা 
তৈয়ার করে কি হবে 1.."স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা 
প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ হুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, 
--তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষ। হতে পারেই না; সেই ভাব, সেইভঙ্গি, 
সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, 
যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিক ফেরাও সেদিকে ফেরে ; 
তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না।” (ভাববার 
কথা 2 ১৩১৪) 

বিবেকানন্দ স্বয়ং বলেছেন, “ভাষাকে করতে হবে, যেন সাফ, 
ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর--”, তার নিজের ব্যবহৃত ভাষার 
ক্ষেত্রেও তিনি ঠিক তাই করেছেন । তার ব্যবহৃত চলিত ভাষাও 
ইস্পাতের ন্যায়ই একাধারে বলিষ্ঠ এবং শক্তিশালী । ভাষাকে তিনি 
অবলীলাক্রমে ধ্যবহার কবেছেন নিজের ইচ্ছামত-_- 


বলি রঙের নেশ। ধরেছে কখন কি ? যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে 
মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে ? ভু", বলি-_এই বেলা গঙ্গা 
মা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও; আর বড় একটা কিছু থাকবে না! 
দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এসব যাবে । 


সাধু বাংলার ক্ষেত্রে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বি্াসাগরের স্থান, তেমনি 
চলিত বাংল'র ক্ষেত্রে স্থান প্রমথ চৌধুরীর । অবশ্ঠ বিদ্যাসাগর যেমন 
সাধু বাংল! গঘ্ভের জনক রূপে অভিহিত হন, চলিত বাংলার ক্ষেত্রে 
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প্রমথ চৌধুরীকে সেই একই বিশেষণে বিশেষিত করা না গেলেও, 
অন্ততঃ বাংল! ভাষার বিরোধের ক্ষেত্রে একজন সুষ্ঠু মীমাংসাকারী 
রূপে তার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । ইতিপূর্বে অনেকেই 
যে চলিত বাংলায় কিছু কিছু রচনা করেছেন, তা আমরা দেখেছি । 
আবার একাধিক ব্যক্তিকে আমর! চলিত বাংলার সমর্থনে অভিমত 
প্রকাশ করতেও লক্ষ্য করে থাকি । এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে 
বহ্ছিমচন্দ্র বিবেকানন্দ প্রমুখদের নাম স্মরণীয় । কিন্তু মনে রাখতে 
হবে যে এতসব সত্বেও ভাষা সমস্যার ক্ষেত্রে তেমন কোন স্থায়ী 
সমাধান লক্ষ্য করা যায় নি। সাধুভাষ পূর্বের মতই আধিপত্য 
বিস্তার করে চলছিল । কিন্তু প্রমথ চৌধুরীকেই আমরা প্রথম দেখি 
এই ভাষা সমস্যার ক্ষেত্রে স্থায়ী মীমাংসাকারী রূপে আত্মপ্রকাশ 
করতে । এবং এই মীমাংসা তার সম্পাদিত প্রখ্যাত “সবুজ পত্রের 
( ১৯১৩) মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। যদ্দিও প্রমথ চৌধুরীর ব্যবহৃত 
চলিত ভাষা তার প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বেকার কালী প্রসম্নের হুতোম 
প'যাচার নকশা'র ন্যায় শক্তিশালী ও তীক্ষ নয়। বরং বলা যেতে 
পারে যে, তার চলিতভাষা অনেকক্ষেত্রে সাধুভাষারই নামাস্তর। 
একদিকে তা যেমন মাজিতঃ অপরদিকে তেমনি কৃত্রিম । হুতোমের 
ভাষার মত জীবন্ত ও প্রাঞ্জল নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রমথ 
চৌধুরীর ভাষ! যথেষ্ট ব্বচ্ছ ও স্বাভাবিক। কিছু নিদর্শন গ্রহণ করা 


ঘেতে পারে 

»থানিকক্ষণ পর,--কতক্ষণ পর তা বলতে পারিনে»বেহারাগুলে। 
সমস্বরে ও তারস্থরে চীংকার করতে আরম্ভ করলে । এদের গায়ের জোরের 
চাইতে গলার জোর যে বেশি, তার প্রমাণ পূর্বেই পেয়েছিলৃম,__কিস্তু সে 
জোর যে এত অধিক, তার পরিচয় এই প্রথম পেলুম। এই কোলাহলের 
ভিতর থেকে একটা কথা স্প$ শোনা যাচ্ছিল--সে হচ্ছে রামনাম । ক্রমে 
আমার পীাড়েজীটিও বেহারাদের সঙ্গে গল! মিলিয়ে “রামনাম সং হ্যায়” 
“রামনণম সং হ্যায়” এই মন্ত্র অবিরাম আউড়ে যেতে লাগলেন । তাই শুনে 
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আমার মনে হ'ল যে, আমার মৃত্যু হয়েছে, আর ভুতের পান্কিতে চড়িয়ে 
আমাকে প্রেত পুরীতে নিয়ে যাচ্ছে।” 

প্রমথ চৌধুরীই যে প্রথম চলিত ভাষাকে নির্ভয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করেছেন শুধু তাই নয়, তার সর্বাপেক্ষা ঝড় কৃতিত্ব হ'ল, যে 
চালত ভাষা তার পূর্ব পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃতিলাভে ছিল অসমর্থ, তাকে 
সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভে সহায়তা কর।। এবং আজকের দিনে যে 
সাধুভাষ৷ অপেক্ষা চলিত ভাষার: প্রয়োগ ক্ষেত্রই অধিক, তার 
মূলেও প্রমথ চৌধুরীর অবদান বর্তমান। স্বৃতরাং বাংলা চলিত 
ভাষা! রচনার ক্ষেত্রে তাকে প্রথম পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া! না গেলেও 
তার যে একটা বিশেষ স্থান বাংল! চলিত ভাষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হয়ে 
আছে এবং চিরকাল থাকবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ 
নেই। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথও প্রথম চৌধুরীর ভাষ৷ রীতিকে সমর্থন 
জানিয়েছিলেন । শুধু মাত্রসমর্থন জানান নয়, নিজেও চলিত ভাষার 
শক্তি ও ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ব্যাপক ভাবে চলিত 
ভাষার ব্যবহারে মনোনিবেশ করেন। এবং সার্বভোম প্রতিভার 
অধিকারী রবীন্দ্রনাথেয় ব্যবহারের ফলেই বাংল। চলিত ভাষার যে 
কেবলমাত্র স্বাজীণ বিকাশ সম্ভবপর হ'ল তাই নয়, বল। যেতে পারে 
চরম রূপলাভ করে নিজের অধিকার-ক্ষেত্র বাড়িয়ে নিল অনায়াসে । 
পরিশেষে, রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত চলিত ভাষার কিছু নিদর্শন গ্রহণ করে 


বর্তমান আলোচন] সমাপ্ত কর যেতে পারে ।-- 

কে) আমি প্রাচ্ঃঃ আমি আসিয়াবাসী, আমি বাঙ্গলার সম্ভান, আমার 
কাছে মুরোপীয় সভ্যতা সমস্ত মিথ্যে-আমাকে একটি নদী তীর, একটি দিগন্ত 
বেষ্টিত কনক সূর্যাস্ত রঞ্জিত শস্যক্ষেত্র, একটুখানি বিজনতা', খ্যাতি প্রতিপত্তি- 
হীন প্রচণ্ড চেফ্টাবিহীন নিরীহ জীবন, এবং যথার্থ নির্জনতা প্রিয় একাগ্র- 
গভীর ভালবাস" পুর্ণ একটি হৃদয় দাও-_আমি জগদ্িখ্যাত সভ্যতার গৌরব, 
উদ্দাম জীবনর উন্মাদ আবর্ত, এবং অপর্যাপ্ত প্রবল উত্তেজনা চাইনে। 


(যুরোপ যাত্রীর ডায়ারি ঃ ১৮৯০) 
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(খে) 


কাল অনেকদিন পরে সৃর্যাস্তের পর, ওপারের পাড়ের উপর বেড়াতে 


গিয়েছিলুম । সেখানে উঠেই হঠাং যেন এই প্রথম দেখলুম, আকাশের আদি 
অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগদিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা হা করছে- কোথায় ছুটি 
ক্ষুদ্র গ্রাম, কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা । কেবল নীল 
আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী-_আঁর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন 
অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের 
মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমট1 টেনে একলা চলেছে ; 


(গ) 


(ঘ) 


(৩) 


( ছিন্নপত্র ঃ ১৮৯৫ ) 


সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধা, তোমার দক্ষিণে এ প্রভাত, এদের 
তুমি মিলিয়ে দাও । এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে 
নিয়ে চুম্বন করুক, এর পুরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক। 

( লিপিকা £ সন্ধ্যা ও প্রভাত £ ১৩২৬) 
এদিকে মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটি নৃতন আবিষ্কার। স্ত্রীজাতির 
পরিচয় পায় এ পর্যস্ত এমন অবকাশ এই কেজেো৷ মানুষের অল্পই ছিল । 
ওর পণ্য জগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য*নারীর ছ্রোওয়াও ওকে কখনও 
লাগেনি । কোনো' স্ত্রী ওর মনকে কখনো বিচলিত করে নি এ কথা 
সত্য নয়, কিন্তু ভূমিকম্প পর্যন্তই ঘটেছে-_ইমারত জখম হয়নি । 


( যোগাযোগ 2 ১৩৩৪-৩৫ ) 


মন যদি কাদতে কাদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে 


+ যেতেই হবে--অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আমবে, তাই করতে 


গিয়েই তার হবে মরণ । তার পরে কিছুদিন যেতেই কিক্কিন্ধ্যা জেগে 
উঠবে, কোন্‌ হনুমান হঠাং লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে 
মনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে । তখন আবার হবে 
টেনিসনের সঙ্গে পুনগিলন, বায়রণের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ, 
ডিকেন্স্‌্কে বলব “মাপ করো+ মোহ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য 
তোমাকে গাল দিয়েছে ।' 


( শেষের কবিতা ১৩৩৫) 
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(চ) উঠলুম বিলেতে গিয়ে, জীবন গঠনে আরম" হ'ল বিদিশি কারিগরি--. 
কেমেস্ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি। এর মধ্যে ভাগ্যের খেল! 
এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমত নিয়মে কিছু বিদ্যা শিখে নিতে__ 


কিছু কিছু চেষ্টা হ'তে লাগল, কিন্তু হয়ে উঠল না। মেজবৌঠান 
ছিলেন, ছিল তার ছেলেমেয়ে ; জড়িয়ে রইলুম আপন ঘরের জালে । 


ইদ্কল-মহলের আশে-পাশে ঘুরেছি; বাড়িতে মাষ্টার পড়িয়েছেন, 
দিয়েছি ফশাকি। যেঞ্ুকু আদায় করেছি সেটা মানুষের কাছাকাছি 
থাকার পাওন। 


( ছেলেবেলা £ ১৩৪৭) 
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বাংলার লোকসঙ্গীত বিচিত্রা 


গানের দেশ এই বাংল। দেশ । এর আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে 
রয়েছে গানের স্বুরলহরী । তার ওপর বারোমাসে তের-পার্ণ তো 
লেগেই আছে । আর সেই সব পালা--পার্ণকে উপলক্ষ করে যে 
সব উৎসব- অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তার প্রধান অঙ্গই হল গান। 
অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল গানই নয়, নৃত্য সহযোগে গীতান্ু- 
ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে । অর্থাৎ আনন্দ প্রকাশের যে ছুটি প্রধান 
মাধ্যম--সেই নৃত্য এবং সঙ্গীতকেই পল্লীবাংলার উৎসব কলায় 
অঙ্গীভৃত করে নেওয়া হয়েছে । সত্যিকথা বলতে কি, গান এবং 
নৃত্য ব্যতিরেকে যে পুজা-পার্বণ ব। উৎসবকলা অনুষ্ঠিত হতে পারে, 
তা একসময়ে পল্লীবাংলার মানুষের কল্পনার ছিল অতীত । সঙ্গীতই 
ছিল সেদিন পল্লীবাংলার উৎসব কলার প্রাণস্বরূপ। যদিও 
আধুনিক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে পল্লীবাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে গ্রাস 
করে নিতে বসেছে আর সেই সঙ্গে বিস্মৃতির পথে চলেছে আমাদের 
পরম গৌরবের লোকসঙ্গীতের ধারা । তবু আজও দেখা যায়, 
সারাদিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় পল্লীর মানুষ কোন এক 
মুক্তাঙ্গণে একত্রে মিলিত হয়ে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে অবসর 
বিনোদনের চেষ্টায় রত। বাস্তবিক, আজ আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে 
মানসিক আনন্দ বিধানের নানা উপকরণ স্থষ্টি হয়েছে সত্য। কিন্ত 
একসময়ে যখন সে সবের কোন ব্যবস্থা ছিল না, তখন পল্লীর মানুষকে 
একান্তভাবে তার নিজস্ব উপকরণের ওপরই নির্ভর করে থাকতে হত । 
বল! বাহুল্য সেদিনও তার কিন্ত কম আনন্দ উপভোগ করেনি । বরং 
বললে সম্ভবতঃ অতুযুক্তি হবে না যে, সেদিনকার মানুষের আনন্দ ছিল 
আজকের তুলনায় নির্মল ও অকৃত্রিম । যদিও আজকের পল্লীবাংলায় 
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মানুষ যারা ক্রমেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে, তাদের 
কাছে এ সমস্ত উপকরণ লঙ্জাকর বলে মনে হলেও হতে পারে। কিন্তু 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সেখানকার প্রবীণের। একাস্তিকতার সঙ্গে 
বাংলার সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার চেষ্টায় আজও রত। সেদিন 
হয়ত আর দূরে নেই, যেদিন পল্লীবাংলার মুক্তাঙ্গণে বৈচিত্র্যময় 
লোকসঙগীতের স্বর আর ধ্বনিত হবে না। কিন্ত আজও নানা পালা- 
পার্বণে বেজে উঠে ধামসা) মাদল, বাঁশী, একতারা৷ কিংব৷ গুপীযন্ত্রের 
&কতান বাদন। আর তার সঙ্গে গল! মিলিয়ে মুক্তকষ্ঠে গেয়ে 
ওঠেন পল্লীবাংলার মানুষ কখনও ট্ুননুঃ কখনও ভাছু, কখনও আবার 
এককভাবে বাউল কিংব! দেহতত্বের গান। বাস্তবিক, এসব বাংল! 
এবং বাঙালীর কেবলমাত্র নিজস্ব সম্পদই নয়, গৌরবের সামগ্রীও 
বটে। বর্তমান রচনাটিতে বংলার বৈশিষ্ট্যপুর্ণ লোকসঙ্গীতের বিষয় 
আলোচিত হল। 

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ কর! যেতে পারে বাংলার “জ্াগান 
গানে'র কথা । কাতিক মাসের অমাবস্যায় কালীপুজোর দিন রাত্রে 
এই গান মাদল, ধামসা প্রভৃতি সহযোগে পুরুষদের দ্বারা গীত হয়ে 
থাকে । গোয়াল ঘরের সামনে বসে এই গান গাইবার রীতি । 
এদিন গোয়ালে গরুর সামনে সারারাত প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে রাখ! 
হয়। হলুদ মিশ্রিত জলে গরুর পাগুলি ধুইয়ে দিতে হয় এবং কপালে 
ও শিঙে সি'ছর ও মেথি মাখিয়ে দেওয়া হয়। কৃষিপ্রধান বাংলা- 
দেশের মানুষের কাছে যে গরু এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ তা 
বলাই বাহুল্য। ম্ৃতরাং বৎসরের কয়েকটি দিন নিদিষ্ট গরুর 
আরাধনার জন্য৷ শুধুমাত্র দৈনন্দিন জীবনেই যে গরুর প্রয়োজন তা 
নয়, প্রতিটি হিন্দুর কাছেই গরু সাক্ষাৎ মা! ভগবতী। সুতরাং এ 
কারণেও কয়েকটি দিন নির্দি দেবী ভগবতীর অর্চনার জন্য । প্রচলিত 
বিশ্বাস অনুযায়ী ভগবান স্বয়ং এই সময়ে গৃহস্থের ঘরে ভগবতীকে 


৪৮ 


কি ভাবে রাখ! হয়েছে তা৷ নাকি স্বচক্ষে দেখতে আসেন । কালীপুজোর 
দিন রাত্রে শুধুমাত্র পূর্বোল্লিখিত “জাগান গান'ই গাওয়া হয়। আর 
ভগবতীর পুজোটা হয়ে থাকে পরের দিনে । গব্য*ঘৃত, গুড় আর 
আতপ চালের গুড়ে! দিয়ে প্রস্তুত পিঠে হল পূজোর উপকরণ । 
পূজোর পরদিন বাড়ীর সীমানা থেকে গোয়াল ঘরের ভেতর পর্যন্ত 
আলপনা দেওয়ার রীতিও এই উপলক্ষে প্রচলিত। আলপনার 
উপকরণটাও একটু বিচিত্র ধরণের ৷ টে'ড়স গাছ জলে ভিজিয়ে রেখে 
তারপর সেই ভিজে গাছের নালের সঙ্গে চালের গুড়ো মিশিয়ে এই 
উপকরণ প্রস্তত কর! হয়ে থাকে । বলা বাহুল্য এই তিনদিন অর্থাৎ 
কালীপুজোর দিন থেকে পরের ছুদিন পর্যস্ত কোন গরুকেই কোন 
কাজ করান হয় না। একটি 'জাগান গানে'র দৃষ্টাস্ত দেওয়া যেতে 
পারে £ 
জাগো মা লক্ষ্মী 
জাগো মা ভগবতী 
জাগে তো অমাবহ্যার রাত 
জাগে ক! প্রতিফল 
দেবী গো ময়লান 
পাঁচ পুতা দশ ধেমু গায়রে । 
এইবারে আসা যেতে পারে 'ঝাঙ্গোড় গানে'র কথায় । সাধারণতঃ 
জ্রাতৃঘ্বিতীয়ার দিনে পাড়ার প্রতিবেশী সব একত্র মিলে এই গান 
গেয়ে থাকেন। এইদিন গৃহস্থের সব রকম কাজই বন্ধ। “বাঙ্গোড়া 
গানে'র একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা গেল-__ 
আদাড় বাদাড় ভাঙ্গি গেল 
পুঁই শাকের ভরে 
পেট পিঠ ফাইটে গেল 
খোলা! পিঠের ভরে। 
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গাজনের সময় যে গানের প্রচলন খুব বেশি দেখা যায়, তা হল “ছৌ- 
নাচে'র গান। নাম থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এই গান নৃত্য- 
সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । তবে ছৃর্গাপুজোর সময়ও “ছৌ-বৃত্য' 
অনুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে, “ছৌ-নাচে'র 
বিষয়বস্ত হল রামায়ণ, শিবকেন্দ্রিক কোন বিষয় নয়। রামের জন্ম 
থেকে রাবণের মৃত্যু পর্যস্ত ঘটনাবলী “ছৌ-নাচে'র বিষয়। এই 
অনুষ্ঠানে মুখোস ব্যবহ্ৃত হয়ে থাকে। সমস্ত “ছৌ-নাচে'রই 
প্রারস্তে িদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা করা হয়ে থাকে । গণেশ বন্দনা 
বিষয়ক পদটি সব “ছৌ-নাচে'ই এক। এখানে পদটির উল্লেখ সম্ভবতঃ 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না 


সিন্দূর বরণ অঙ্গ 
মুষিক বাহন, 
গলে দুলে তুলসীমালা 
কপালে চন্দন। 
নমো নারায়ণ, 
গণেশ দেব 
হর-গৌরীর নন্দন । 


গনেশ বন্দনার পর শুরু হয় “ছৌ-নাচ”। এবং তা চলে সারারাত ধরে। 
কয়েকটি “ছৌ-নাচে'র গান উদ্ধত করা গেল যেগুলিতে স্বতঃসফর্ত 
কবিত্বশক্তির পরিচয় লক্ষ্য কর! যাবে__ 


ক) আলে রাতের কালে শাড়ী 
জ্যোৎ্মায় শুকায় ধান 

চল গেঁদাফুল জলকে যাবে৷ 

টেঁকিতে কুটুক ধান। 
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খ) আসরেতে ফুল ফুটেছে 
নীল, কালো, সাদা__ 
কোন ফুলেতে কৃষ্ণ আছেন 
কোন্‌ ফুলে রাধা; 
কালে ফুলে কৃষ্ণ আছেন; 
সাদ। ফুলে রাধা । 


গ) আকাশেতে চাদ উঠেছে 
টাদ বটে কি গৌরহরি, 
ও ললিতে চিন্তে নারি 
আমায় চিনায় দাও হে বংশীধারী 


ঘ) পান দিব স্থপারি দিব 
চুন তো৷ দিব ন! 
অর্ধেক যৌবন দিব 
মন তো দিব না। 
এইবার আমরা আসতে পারি 'পাতা-নাচে'র কথায়। ভাদ্রমাসে 
ইন্্রপূজার আগের দিন যে পার্শ্ব একাদশী, সেইদিন রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়ে 
থাকে গান সহযোগে “পাতা নাচে'র অনুষ্ঠান। এদিন ছোট ছোট সব 
ছেলেমেয়েকে উপবাস করে 'খাকতে হয়। সদ্ধ্যেবেলায় গ্রামের 
মোড়ল করমগাছের একটা ডাল কেটে নিয়ে এসে গ্রামের একটি 
বিশেষ স্থানে পুঁতে দেন। ছেলেমেয়েরা সারাদিন উপবাসের পর 
সন্ধার সময় স্নান সেরে ছোট ঝুড়ি করে ধানগাছের পাত সংগ্রহ করে 
ঘরে নিয়ে আসে। ভারপর নতুন জামাকাপড় পরে পুজোর উপকরণ 
নিয়ে উপস্থিত হয় মোড়লের পোৌতা করম গাছের ডালের কাছে 
পূজোর জগ্যে ৷ পুজার উপকরণের মধ্যে থাকে চালের গুড়ি, চিড়ে, 
সাদা-চন্দন, আন্ত হলুদ, বৌটা সহ আত্ত কীকুড়, কাকুড়ের পাতা 
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প্রভৃতি। এ ছাড়াও বেলপাতা, হরিতকী, কেয়া ফুল প্রতৃতিও 
লাগে। অনুষ্ঠানে ধানগাছের পাতাকেই বিশেষভাবে ফুলের মত 
ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরপর ছেলেমেয়ের প্রত্যেকে করম 
গাছের ডালের পাতায় সি'ছুরের ফৌটা, গুড়ি, চন্দন প্রভৃতি দিয়ে 
ঘনিষ্ঠভাবে ডালের সঙ্গে আলিঙ্গন করে। তারপর ডালের তলায় 
ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পুজার উপচার সব এ ডালের তলায় রেখে 
যে যার ঘরে ফিরে যায়। বাড়ি ফিরে তার! সব গুড় ও চিড়ে 
আহার করে। তারপর রাত্রে শুরু হয় “পাতানাচে'র অনুষ্ঠান। 
কয়েকটি “পাতানাচে'র গান উদ্ধত কর! গেল-_ 


ক) গাছের মধ্যে তুলসী 
পাতার মধ্যে পান্রে। 
স্ত্রীর মধ্যে রাধিকা 
পুরুষ ভগবানরে ॥ 
খ) পালের মধ্যে গাভী ভাল 


ধবলী শ্যামলী রে। 
গড়ের মধ্যে রাজা ভাল 
শ্রীরাম-লক্মমণরে ॥ 


গ) শাল গাছে শালকুমড়া 
কদম গাছের কলি । 
ভোদার গায়ে লালগামছ। 
চটক দেখে মরি || 
ঘ) পুকুর কাটালে বন্ধু 
ন। বাধিলে ঘাট হে, 
ডালিম লাগাই বন্ধু, 
গেলে পরদেশ হে, 
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পাকিল ফুটিল ডালিম, 
চোরে তুলে খায় হে, 
ঘরে না বিদেশ গেল 
যৌবন বহে ষায় রে। 
পাতানাচ' কেবলমাত্র পুরুষদের ৷ তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ষে, 
পুরুষেরা স্ত্রীলোকের মত শাড়ী, ছুল, শাখা প্রভৃতিতে সঙ্জিত হয়ে 
এই নাচে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই নাচে বাজে মাদল, ঝাড়, 
বাশী প্রত্ৃতি বাগ্যন্ত্র। সারিবদ্ধভাবে পুরুষেরা! পরস্পরের হাত 
ধরাধরি করে সাওতাল নৃত্যের অনুসরণে নাচে । সঙ্গে বাজে মাদল, 
করতাল প্রভৃতি । তবে “পাতানাচে'র সঙ্গে যে এর প্রধান পার্থক্য, ত1 
হল-_এই অনুষ্ঠানে “পাতানাচের মত সমবেত নৃত্য হয় না। এটি 
একক বৃত্যান্ুষ্ঠানের বিষয় । বলা বাহুল্য সঙ্গে গানও চলে। সেই 
গানের তালে তালেই চলতে থাকে নাচ। 
বাংলা দেশের "টুস্ব গান, সুপরিচিত ও জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত । 
টুস্থর পুজা উপলক্ষে পৌষসংক্রান্তির রাত্রে এই গান গাওয়া হয়ে 
থাকে। সারারাত ধরে চলে ওই গানের অনুষ্ঠান এবং শেষ হয় 
পরের দিন সকালে । এই গান গাইতে গাইতেই টুম্থকে ভাসান 
দেওয়া হয়ে থাকে । টুম্থ গান? গীত হয় সমবেতভাবে। এই গানের 
সঙ্গে কিন্ত কোন নাচ হয় নাঁ। কয়েকটি “টস গানে'র উল্লেখ এই 
প্রসঙ্গে করা যেতে পারে__ 
ক) বাকুড়াতে দেখে এলাম 
শাল গাছে বেল ধরেছে, 
আমার দেশের কারবারীদের 
লাউফুলে মন মজেছে-_ 
এক বাঁকে ফুটেছে ছুটি ফুল 


মেলানি বেচে তোল । 


৫৩ 


খ) বিবাহ যে দিলে ভাইরে 
বড় নদীর সেপারে 
এত বড় পৌষ পরবে 
রাখলে ভাই পরের ঘরে । 
ও ভাই আমার মন কেমন করে 
আমার ছনয়নে জল ধরে-- 
ও ভাই আমার মন কেমন করে । 


গ) টুম্বুর পরব এসেছে ঘরে 
শাখা শাড়ি কোমরে বেড়ি 
কানে ছুল দাও এইবারে. 
টুম্থুর পরব এসেছে ঘরে । 
আলতা ফিতা মাথায় কাট। 
প1 সাজাব নৃপুরে 
টুস্বুর পরব এসেছে ঘরে । 


ঘ) বাড়ীর নামই কলাগাছটি 

কেটে করব কলগাড়ী 
কলগাড়ীতে চেপে যাবো 

ডাক্তারবাবুর ঘরবাড়ী 
এসো ডাক্তার বস খাটে 

টুসুর হাত দেখ ঘড়ি ঘড়ি 
আমার টুস্ু ভাল হলে 

হাতে দেব চ্যান্‌ ঘড়ি। 


বাংলাদেশের “ভাছুগান'ও সুপরিচিত ও জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত । তবে 
উল্লেখযোগ্য যে, টুম্ব গানে'র সঙ্গে ভাছ্গানে'র স্বরগত কোন পার্থক্য 
নেই। পার্থক্য কেবলমাত্র সময়ের । 
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দুর্গাপূজোর সময় ষঠী থেকে দশমী পর্যস্ত গীত সহযোগে আর 
এক প্রকার নৃত্যানৃষ্ঠানের আয়োজন হতে দেখা যায়। একে বলে 
“কাঠিনাচ' । এই অনুষ্ঠানেও পুরুষেরা “পাতানাচে'র মত মেয়ে সেজে 
নেচে থাকে। সঙ্গে বাজে মাদল, করতাল প্রভৃতি । তবে পাতা 
নাচে'র সঙ্গে এর যে প্রধান পার্থক্য, তা হল এই অনুষ্ঠানে 'পাতানাচে'র 
মত সমবেত নৃত্য হয় না। এটা একক নৃত্যাহুষ্ঠানের ব্যাপার । 
বলাবাহুল্য সঙ্গে গানও চলে। সেই গানের তালে তালেই' নাচ 
চলতে থাঁকে। “কাঠিনাচে”র একটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে দেওয়া গেল : 


উপর ডালে কারি কুরি মাগো 

না মোর ডালে বাসা; 

ধরব ধরব মনে করি মাগো 

মনে রইল আশা; 

রাত হল অবশেষ, যাতে হবেক লঙ্কাদেশ, 
বধু হে ভাঙ্গে তুমি গায়ের আলেস। 
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বিষ্ভাসাগর প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্্র 


কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পুণ্যল্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি 
প্রসন্ন ছিলেন না বলেই অনেকের ধারণা । বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর 
মহাশয় প্রবতিত বিধবাবিবাহ আন্দোলন গুপ্ত কবির সমর্থন লাভ 
করেনি ।১ বরং বিদ্যাসাগর প্রবতিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলন প্রসঙ্গে 
গুপ্ত কবির ব্যঙ্গ ও বিদ্রপই প্রকাশিত হয়েছে “বিধবা-বিবাহ', “বিধবা- 
বিবাহ আইন' প্রভৃতি কবিতায় । কবি বলেছেন £ 
বচন রচন করি কত কথা বলে। 
ধর্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে ॥ 
পরাশর' প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ । 
। কেহ বলে এষে দেখি সাগরের ঢেউ ॥ 


কিংবা, 
সকলেই ভুড়ি মারে বুঝেনাক কেউ । 
সীম! ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ ॥ 
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন । 
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ-ঘটন ॥ 
পুনরায়, 


যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব । 
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব ॥| 


১. “ঈশ্বরগুপ্ত বিধবা-বিবাহ আদে। সমর্থন করিতেন না; কাজেই 
বিধবাঁবিবাহ ও তাহার উদ্যোক্তা উভয়কেই তিনি শাণিত ভাষায় ব্যঙ্গ 
করিয়াছেন | 

_ ডঃ অসিতকুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত “উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও 
বাংল। সাহিত্য”ঃ পৃঃ ২০০। 
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সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। 
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে ॥ 
অথবা, 
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা। 


তাতে বিধবাদের কুলতরী অকুলেতে কূল পেল না ॥ 
বাস্তবিক এই সমস্ত দৃষ্টাস্ত থেকে ঈশ্বরগুপ্তকে বিধবা-বিবাহ থা 


বিদ্াসাগর বিরোধী বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক । এবং অনেকেই 
যে গুপ্ত কবিকে প্রাচীন পন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিবিরোধী বলে 
অভিহিত করে থাকেন, তার অন্যতম যুক্তি হিসাবে তারা৷ বিধবা-বিবাহ 
তথা বিদ্ভাসাগরের প্রসঙ্গে কবির বিরূপ মনোভাবের কথাই বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের পরিচয় এইখানেই 
শেষ নয়। অন্যত্র কবিকে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে উচ্ছুসিত হতে দেখা 
গেছে। “সংবাদ প্রভাকরে'র নানাস্থানেই বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কবির 
সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতন দেঁড়শত টাক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 
তিনশত টাক! হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে পপ্রভাকরে' বল হয়েছিল 
__প্গবর্নমেন্টের সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি নানা শাস্ত্রাধ্যাপক 
পরম পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাণ্তিত্য ও 
কার্ধ্যদক্ষত! এবং এই দেশ মধ্যে বিদ্যাপ্রভাসন্দীপন বিষয়ে অবিচলিত 
অনুরাগ দৃষ্টি করিয়া গবর্নমেন্ট তাহার মাসিক বেতন তিনশত টাকা 
নিরূপণ করিয়াছেন, পূর্বে তিনি ১৫* টাকা প্রাপ্ত হইতেন। শিক্ষা 
কৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়দিগের এই বিবেচনা অতি-স্থৃবিবেচনার কার্য্য 
হইয়াছে । ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভামাগর মহাশয়ের তুল্য সব্ববিষয়ে স্বযোগ্য 
এবং সরল ন্বভাব ব্যক্তি গবর্নমেণ্টের অধীনে প্রায় দৃষ্ট হয় না, 
এতদ্শীয় লোকেরা সংস্কৃত ও বঙ্গতাষায় স্বপগ্ডিত হয়েন এই উদ্দেশ্যে 
তিনি অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রম করিতেছেন, স্বয়ং অনেক পুস্তক রচনা 
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করিয়াছেন, তাহার দ্বার সংস্কৃত কালেজে যে সকল সুনিয়ম নিদ্দি্ট 
হইয়াছে, তত্বাবৎ ছাত্রদিগের পক্ষে অতিশয় 'মঙ্গলজনক বলিতে 
হইবেক, অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য ও স্পপ্ডিত লোকের মহদ্‌ গুণের 
পুরস্কার করা গবর্নমেন্টের পক্ষে অবস্থ কর্তব্য হইয়াছে, এজন্য তাহার! 
প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেন না, নাকরিলে বরং অবিবেচন! প্রচার 
হইতে পারে ।”২ 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গ ভাষাভাষী ইস্কুলগুলির তত্বাবধায়ক 
নিষুক্ত হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে তার মাসিক বেতন তিনশত টাকা থেকে 
পাঁচশত টাক! নিধ্পরিত হওয়ার সংবাদে অপরিসীম পরিতোষ 
প্রকাশ করা হয়েছিল “সংবাদ প্রভাকরে”_“আমর। অপর্যাপ্ত সন্তোষ- 
সাগরে নিমগ্ন হইয়। প্রকাশ করিতেছি, রাজপুরুষেরা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্্ 
বিচ্ভাসাগর মহাশয়ের ৫০০ টাক! মাসিক বেতন নির্দিই করিয়াছেন। 
তিনি সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটরির পদে ৩০০ টাকা পাইয়া থাকেন, 
অধুনা বঙ্গভাষার বিদ্যালয় সকলের তত্বাবধারণ জন্য এ নৃতন পদে 
অতিরেক ২০০টাক প্রাপ্ত হইবেন, এবং এবর্তমান পদের নিমিত্ত তিনি 
গবর্নমেন্ট হইতে “কাণ্টলার আব বর্ণাকিউলর স্কুলস” এই উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম, লেপ্টেনেণ্ট গবরনর শ্রীযুত 
হেলিডে সাহেব বিদ্ভাসাগরের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাহার বিস্তর 
প্রশংসা করিয়াছেন, এবং কথিয়াছেন, এ ব্যক্তি যদ্রপ যোগ্য ও 
মহান্মমুষ্য তাহাতে ইহাকে ১০০০ টাকা বেতন দেওয়াই কর্তব্য হয়। 
বোধ করি, এই ম্বসংবাদে এতদ্দেশীয় বিদ্যান্থুরাগী মনুষ্য মাত্রেই অত্যত্ত 
সন্তু হইবেন 1৯৩ 

তৎকালীন লেপ্টেনান্ট গভর্নর শিক্ষ। কাউন্সিলের অধ্যক্ষদের 
কাছে এদেশীয় ব্যক্তিদের মাতৃভাষা শিক্ষা বিষয়ে তাদের অভিমত 


২. সংবাদ-প্রভাকর ; ৪ঠ1 জানুয়ারী, ১৮৫৪। 
৩, সংবাদ প্রভীকর ; ৮ই জুলাই, ৯৮৫৪। 
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জানাবার নিদেশ দিয়েছিছেন। এই বিষয়ে আলোচন৷ প্রসঙ্গে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও পুস্তক নির্বাচনে গুরুত্বদানের অনুকূলে মত 
প্রকাশ করতে গিয়ে “সংবাদ প্রভাকরে' বল হয়েছিল--“আমারদিগের 
বিজ্ঞসহযোগী সমাচার চক্ড্রিকা সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই 
যথেষ্ট হইয়াছে, শিক্ষা সমাজের অধীনস্থ কর্মচারিগণের মধ্যে শ্রীযুত 
: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর মহাশয় অতি উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্কৃত, বাঙ্গাল। ও 
ইংরাজী বিদ্ভাতেও তিনি বিলক্ষণ স্পপ্ডিত এবং সর্ধ্ববিধায়ে বিচক্ষণ, 
স্বদেশের উপকার বর্ধনেও তাহার বিচক্ষণ দৃষ্টি আছে।”* 

অন্নুবাদক এবং সার্থক গ্রন্থ রচয়িত। হিসাবেও বিগ্ভাসাগরের প্রতি 
গুপ্ত কবির ছিল গভীর শ্রদ্ধা। বিদ্যাসাগর প্রণীতও অনূদিত “বেতাল 
পঞ্চবিংশতি', “জীবন-চরিত", প্রভৃতি গ্রন্থগুলির অবিমিশ্র প্রশংসা 
প্রকাশিত হয়েছিল “প্রভাকরে'। এমন কি এশিয়াটিক সোসাইটির 


মাসিক পত্রিকায় বিষ্ভাসাগরের রচনা নিয়মিত প্রকাশের সিদ্ধাস্তুকে 
অকু সাধুবাদ জানান হয়েছিল-_ 


“আমরা অবগত হইলাম, সংস্কৃত কালেজের সর্ব্বাধ্যক্ষ পণ্ডিতবর 
গুণাকর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এসিত্রটিক সোসাইটার 
প্রকাশিত মাসিক পুস্তকে বেণী সংহার, প্রসন্ন রাঘভ, নাগানন্দ প্রভৃতি 
ছয়খান। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক যথানিয়মে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন। 
এই সমাচারে আমর! পরম সন্তুষ্ট হইলাম, কেনন। নান! বিদ্যার সাগর 
বিদ্ভাসাগর মহাশয় তদনুরূপ প্রশংসনীয় কার্ধ্য সমুদয়ে সর্বতোভ'বে 
উপযুক্ত |” 

এইবার বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে । এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই বলে নেওয়। ভাল যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবতিত বিধবা- 
বিবাহকে ব্যঙ্গ করে গুপ্ত কবি যতই কবিতা লিখে থাকুন না কেন, 

9, সংবাদ প্রভাকর ; ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৪। 

৫, এ) ৮ই সেন্টেম্বর» ১৮৫২ । 
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তবু একথা অন্বীকার করার উপায় নেই যে; মনে প্রাণে কবি এই 
আন্দোলনের সাফল্য কামনা করতেন। বিধবা-বিবাহ এবং এই 
বিষয়ে বিদ্ভাসাগরের অভিমতকে প্রকাশ্য ভাবেই প্রভাকরে' সমর্থন 
জানান হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের ম্যায় মহৎ-প্রাণ ব্যক্তি যে বিধবা- 
বিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তা সহদেশ্য প্রণোদিত না হয়ে পারে 
না বলেই ছিল গুপ্ত কণির স্থির বিশ্বাস। বিষ্তাসাগর রচিত “বিধবা- 
বিবাহ চলতি হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫) 
নামক পুস্তিকাটি সম্বন্ধে “প্রভাকরে, প্রকাশিত মন্তব্যটি 
উল্লেখযোগ্য-- 

“বিধবা বিবাহ উচিত কিনা, এই প্রস্তাব বিষয়ে সংস্কৃত কালেজের 
প্রিজ্সিপেল অদ্বিতীয় পণ্ডিত বর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি পরাশর সংহিতা 
হইতে যে সমস্ত প্রমাণ লিখিয়াছেন তাহা এক প্রকার অকাট্য বলিতে 
হইবেক। এ পুস্তক পাঠ করা হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে অতি 
প্রয়োজনীয় ।”৬ 

অন্যাত্র বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলা হয়েছে--“হিন্দু 
বিধবাগণের বিবাহ বিষয়ের অধুনা জনসমাজে অতিশয় আন্দোলন 
হইতেছে ; এই বিষয় আমরা গত বাসরীয় পত্রে (৯ই ফেব্রুয়ারী, 
১৮৫৫ ) লিখিয়াছি, বালিকাগণ শৈশবাবস্থায় বিধবা হইলে স্বামী 
বিরহে যে যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা অনেকেরি বিদিত আছে, অতএব 
ইহার আশু কোন প্রতিকার হইলে অনেক মঙ্গল সম্ভাবনা ।৮৭ 


পুনরায়, 


হরির িিরানি যি ররর 
৬. সংবাদ প্রভাকর ; ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫। ৭, &; ১০ই ফেব্রুয়ারী, 
১৮৫৫ । 


সপ আপস সপ 





৬৩ 


“পগ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্ভাসার মহাশয় বিধবা বিবাহ 
কর্তব্যত! বিষয়ে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম 
হইয়াছে, এরূপ পুস্তক সকল প্রকাশ পূর্বক বিধবা মহিলাগণের 
বিবাহ বিষয়ে সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যক বলিতে 
হইবেক, যে মত কোন তরু রোপণ করিয়া অনবরত যন্তবারি সেচন 
না করিলে তাহার ফল দৃষ্টি হয় না, সেইরূপ কোন গুরুতর কার্ধ্য 
সাধন বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ও পরিশ্রম প্রভৃতির আবশ্যক করে, 
কঠিনতর কার্ধ্য সকল কোন মতেই অনায়াসে সাধ্য হইতে পারে 
না।*” 

- এই সকল বিবরণ থেকেই বোঝ! যায় যে, গুপ্ত কবি “বিধবা 
বিবাহ" ব্যাপারটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করেছিলেন এবং 
এর মঙ্গলকর দিকটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। “বিধব 
বিবাহের বিরোধিত৷ দূরের কথা, বরং যাতে এই আন্দোলন সার্থক 
হয়, সে বিষয়ে 'প্রত;কর, সে সময়ে সার্থক পথ নিদেশিকের বিরল 
ভূমিকা পালনে অগ্রণী হয়েছিল। 
কিশোরী টাদ মিত্র প্রমুখেরা বৈষয়িক প্রলোভনে প্রলুন্ধ করে 
বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সার্থক করে তোলায় ব্রতী হলে 
প্রভাকরে' এ বিষয়ে বল! হয়েছিল-_ 

“সম্প্রতি শ্রীযুত বাবু কিশোরী চাদ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন 
বিদ্বান লোক হিন্দু বিধবা! গণের পুনরুদ্বাহ নিবর্বাহ নিমিত্ত অপর এক 
সভা করিয়াছেন। তাহার দিগের এমত প্রতিজ্ঞা হইয়াছে যে ব্যক্তি 
আপনার বিধব1 কন্যা বা ভগিনীর বিবাহ দিবেন, এবং যিনি তাহার 
পাণিগ্রহণ করিবেন বিষয়কার্ধয দিয়া তাহার দিগকে প্রতিপালন 
করিবেন'*** প্রাগুক্ত সভার মেন্বরগণ যে অভিপ্রায় করিয়াছেন তাহা 





৮. সংবাদ প্রভাকর ; ৯ই ফেব্রুয়ারী ; ৯৮৫৫ 


৬৯ 


অতি উত্তম বটে, কিন্তু তদ্িষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া "অল্প আয়াস সাধ্য 
নহে, বিষয়কর্্ম দিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাহার! ভদ্রলোক দিগের 
মধ্যে প্রস্তাবিত প্রথা! প্রচলিত করাইতে পারিবেন না, আদৌ হিন্দু 
মণ্ডলীর মধ্যে একতা সংস্থাপন করিতে হইবেক, এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
প্রদর্শন পূর্ব্বক এ বিবাহ প্রদানের দোষাভাব প্রমাণ করিতে হইবেক 
রা শ্রীযৃত রাজ! রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি যে সকল মহামতি 
দলপতি ও প্রদেশবাসি ভূম্যধিকারী আছ্ছ্েন, তাহার দিগকে এঁক্য 
করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, সম্বতি ( সম্মতি ) ব্যতীত কোন দেশের 
কোন প্রচলিত প্রথার অন্যথা হহতে পারে নাঁ, এই বিষয়ে বিশেষ 
স্মরণ রাখিয়া প্রাগুক্ত সভার গুণজ্ঞ মেম্বর মহাশয়েরা কার্ধ্য 
করিবেন ।”* 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থগভীর পাগ্ডিত্য ও' শাস্ত্রীয় জ্ঞানে 
আস্থাশীল কবি, বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে বি্ভাসাগর মহাশয়ের লিখিত 
পুস্তকের যুক্তি-তথ্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন__ 
“.*সংস্কৃত কালেজের প্রধানাধ্যাপক অদ্বিতীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর মহাশয় এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এ 
পুস্তকে তিনি অনেক অকাট্য যুক্তি সকল প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং 
পরাশর সংহিতা প্রভৃতি প্রধান সংস্কৃত মূলগ্রন্থ হইতে অনেক প্রমাণ 
উদ্ধত করিয়াছেন 1১ 

কবি ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্য বয়স্কা বিধবা রমনীর বিবাহকে সমর্থন 
জানাতে পারেননি ঠিকই । কিন্তু অল্প বয়স্কাদের ক্ষেত্রে তিনি এর 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। বিশেষতঃ সমাজ 
কল্যাণের ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পুরোধা বিগ্ভাসাগর 





৯, সংবাদ প্রভাকর ; ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫ । 
১০১ সংবাদ গ্রভাকর, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫ । 


ষং 


মহাশয়ের আস্তরিকতায় কবির বিন্দুমাত্র সন্বেহ ছিল ন|। তাই 
তার প্রবতিত আন্দোলনকে নিংসক্কোচে সমর্থন জানাতে কবি 
বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেননি-_ 

“সংপ্রতি বিধবার বিবাহ লইয়! সব্বত্র মহ! গোলযোগ হইতেছে, 
যেখানে সেখানে এইকথা৷ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। সাগরের 
তরঙ্গে অনেকেই ঝম্প প্রদান করিতেছেন, কিন্ত এ সাগর ক্ষুদ্র নহে, 
অতি ডাগর, লবণসাগ্রর নহে, ক্ষীরোদসাগর বলিলেই হয়, শুতরাং 
তরঙ্গ-রঙ্গ অন্তরঙ্গ ভিন্ন কখনই বৈরঙ্গ হইবে ন।; তবে বৃদ্ধজনের। তরঙ্গ 
প্রসঙ্গ করত আসঙ্গক্রমে রঙ্গ ভঙ্গ যত করুন, কিন্ত এ তরঙ্গ বয়ক্কের 
পক্ষে সুখকর ভিন্ন কখনই ভয়ঙ্কর হইবে না, কিন্ত এই তরঙ্গ প্রবাহে 
প্রাচীন তরণী উত্তীর্ণ হইয়া কৃলপ্রাপ্ত হয় এমত বোধ্য নহে, ফলে 
তরুণী তরনীর পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত দেখিতে পাই না।১১ 

এই সব কারণেই মনে হয়, গুপ্ত কবি তার রচিত কবিতায় 
“বিচ্ভাসাগর” অথবা “বিধবা-বিবাহ' প্রসঙ্গে যে বিরূপতা৷ প্রকাশ 
করেছেন তা নিছক পরিহাসরূপেই গণ্য হবার যোগ্য । 


১১, ,সংবাদ প্রভীকর ; ২০শে মার্চ, ১৮৫৫ । 


৬৩ 


বাউল কৰি কুমুদরপ্রন 


ইদানীং রবীন্দ্রান্ুসারী কবিদের কাব্যের প্রতি আধুনিক 
পাঠকদের এক প্রকার নিক্ষিয়ভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 
একথ। সত্য যে, এইসব কবিদের কেউ কেউ প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা- 
সম্পন্ন না হলেও, এদের অনেকেই যে স্থকবি, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ করা চলে না। এই রবীন্দ্রামুসারী কবিসমাজেরই অন্যতম 
উল্লেখযোগ্য কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক । কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, 
নরেন্দ্র দেব, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিবৃন্দের কাব্য 
প্রাচীন বাংল। কাব্যের সঙ্গে আধুনিক বাংলা কাব্যের যোগস্থত্র 
রক্ষা করে আসছে । ম্ুতরাং বাংল! কাব্যসাহিত্যে এদের যে একটা 
বিশিষ্ট স্থান আছে, তা বলাই বাহুল্য । রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ 
প্রভাবের মধ্যে এরা লালিত এবং রবীন্দ্র প্রভাবের দ্বারা যদিও এর! 
প্রত্যেকেই প্রভাবিত, তবু এদের কেউই নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে 
ফেলেন নি। এই বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ হয়ত খুব একটা উল্লেখযোগ্য 
নয়, তবু স্বকীয়তা বলতে যা বোঝায় তা এদের কাব্যে আছে। 
মূলধন বলতে এ দের প্রত্যেকেরই প্রায় এক, কিস্তু উল্লেখযোগ্য যে, 
যৎসামান্য মূলধনের অধিকারী হয়েও এ'রা এদের কাব্যাঞ্জলি 
কাব্যলক্ষ্মীর শ্রীচরণে অর্পণ করে তৃপ্ত হয়েছেন, অন্তরে অন্থভব 
করেছেন এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি! 

কবি হিসেবে কুমুদরঞনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
কুমুদরগনের প্রকৃত পরিচয় উদঘাটনে একজনের সুমিত ভাষায় পাই 
_ কবির গলায় “বনমল্লিক]', বুকে 'বনতুলসী', কানে “শতদল”, পায়ে 
'নুপুর', হাতে “একতারা'_“অজয়ে'র তীরে “স্বসন্ধ্যা'য় আপনার 

৬৪ 


গানে আপন হারা, মাতোয়ারা ।-_এইভাবে কুমুদরঞ্জনেরই রচিত 
কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়ে কবিকে চিত্রিত করা হয়েছে । 
মানুষ কুমুদরগ্ন এবং কবি কুমুদরঞ্জন সম্বন্ধে এর অধিক সম্ভবতঃ আর 
কিছুই বলার নেই। কবির রচিত পুস্তকাবলীর নামকরণের মাধ্যমে 
কবিরই দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানসিক গঠনের পরিচয় সুষ্ঠভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে। আর এ বর্ণনায় কবিকে বাউলরূপে চিত্রিত করা হয়েছে । 
_-তার হাতে একতারা; তিনি বসে আছেন অজয়ের তীরে, তার 
বুকে বনতুলসী, কানে শতদল, গলায় বনমল্লিকা, পায়ে নূপুর । 
_একতারা বাউলের একটি বাগ্যন্ত্র যাতে একটি মাত্র স্বরই বন্কুত 
হয়ে থাকে এবং সে স্বর সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। কুমুদরঞ্ীনের 
কাব্যেও বাউলের এই সরলতা এবং আন্তরিকতার পরিচয় রয়েছে। 
বল! হয়েছে, কবি বসে আছেন অজয়ের তীরে । বাস্তবিকই, এই 
অজয়ের তীরে কবির যে কেবলমাত্র বাসস্থানই অবস্থিত তা নয়, 
কবির কাব্যজীবনেও এর এক উল্লেখযোগ্য প্রভাব বর্তমান । কবির 
বুকে বনতুলসী, কানে শতদল ও পায়ে নূপুর দিয়ে সজ্জিত করে তাকে 
এক ভক্তপুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কবির কাব্যেও তার 
আধ্যাত্মিকতার পরিচয় আমর তার কাব্য আলোচনাকালে যথা 
সময়ে লাভ করব । কুমুদরপীনের কাব্যের যে সকল বৈশিষ্ট্য 
সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে, তা হল তার কাব্যের 
সরলতা, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছের প্রতি তার কবিমনের স্বাভাবিক এক 
আকর্ষণ, পল্লীগ্রীতি এবং পরিশেষে তার ঈশ্বরগ্রীতি । 

বর্তমানযুগ, আধুনিকষুগ । আধুনিক জীবনের জটিলতা, আধুনিক 
কাব্যে ও সাহিত্যেও প্রতিফলিত। বিশেষ করে, এই জটিলতা 
লক্ষণীয় আধুনিক যুগের কাব্যে, কেন না কাব্যেই জীবনের স্বতব্দ্ত 
প্রকাশ । কিন্ত কবি কুমুদরঞ্জন আধুনিক কালের মানুষ হয়েও অতি 
আধুনিক মনের যে নন, তার প্রমাণ তার কাব্য। কারণ তার কাব্যে 
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আধুনিক মনের কোন পরিচয়ই মেলে না। , আধুনিক যুগের প্রভাব 
কবিমনকে প্রভাবিত করতে পারে নি।. সেইজন্য অতি আধুনিক 
কবিতায় যে সব লক্ষণ প্রকটরূপে দেখ যায়, সে সব লক্ষণ, তার 
কাব্যে সম্পূর্ণরূপে অন্তুপস্থিত।. আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে বলতে 
গিয়ে কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বস্থ একে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, 
সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের- প্রভৃতি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্ত 
কুমুদরঞ্জনের কাব্য সম্পর্কে এদের কোনটিই প্রযোজ্য নয়। অবশ্য 
শুনতে পাই--“জটিল অন্ুস্থ মনোবিকারের যুগে, যখন বস্তর 
অভিঘাতে কামনার অতৃপ্তিতে, বিরুদ্ধ প্রভাবের আকর্ষণে কবির চিত্ত 
ভারসাম্যচ্যুত ও ছন্দোভ্রষ্ট, তখন একটি গহজ মন ও দ্ন্দলেশহীন 
জীবনদর্শনের অধিকারী হওয়াই অভাবনীয় সৌভাগ্য ।.*আধুনিক 
যুগের কবিগো্ঠীর মধ্যে শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক এই বিরল মনোভঙ্জির 
সৌভাগ্যবান অধিকারী । 

আধুনিক যুগের কাব্যে যখন গগ্যছন্দের একাধিপত্য, ভাষার 
হুর্বোধ্যতা, অভিনব উপমা প্রয়োগ প্রভৃতি লক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে 
কুমুদরগ্রনের কাব্যে এই সকলের অন্ধুপস্থিতি স্বাভাবিক কারণেই 
আমাদের বিস্মিত করে৷ ভাষা, কল্পনা কিংবা ্টাইলের জটিলতাপূর্ণ 
বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষ্য করেই বোধ হয় সমালোচক মোহিতলাল 
মজুমদার কুমুদরগ্নের কাব্য পর্যালোচন! করতে গিয়ে বলেছেন £ 

“এই কাব্যগুলির রসে কোন রং নাই, মশল] নাই-__ইহা৷ শরবতও 
নয়, একেবারে ডাবের জল ।' 
এমন কি, আশ্তর্য হতে হয় যে ভাষ! সম্বন্ধেও কবি যত্ববান নন। 

“তিনি যুগ থেকে একেবারে পিছিয়ে আছেন। আত্মরত জনতার 

মধ্যে একা, যুগের কলকোলাহলের নিত্য আন্দোলনের মধ্যেও 

আত্মস্থবরের একতারাটি নিয়েই তিনি আনন্দিত ।" 
কিস্তু মনে রাখতে হবে যে, কবির “এ সুপ্তি পলায়নজাত নয়'। এই 


"৬৬ 


ধ্যানরাজ্য স্বয়ং কদিরই স্থ্টি। ওদেশের “দেবশিশু? নামে পরিচিত 
“শেলী'ও ঠিক এই রকম এক পৃথক জগতের অধিবাসী ছিলেন। 
তার সমসাময়িক কবিদের তুলনায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক। 
তার জগতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অধিবাসী । কিন্তু এই 
কারণে যদি শেলীকে 4808015 বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে 
তার প্রতি অবিচারই করা হবে। কুমুদরগ্রনের জগৎও শেলীর ন্যায় 
স্ষ্ট তার একার জগৎ। সে জগতের অধিবাসী তিনি একা 
সেইজন্তে সমসাময়িক কবিগণ থেকে তিনি পৃথক, তিনি নিঃসজ, 
একা । কিন্তু এই কারণে তাকে যদি [:5080156 বলা হয়, তাহলে 
কুমুদরগুনের প্রতি কেবলমাত্র অবিচার করা হবে না, তাকে ভুল 
বোঝা হবে ৷ কুমুদরপগুনের স্থষ্ট সেই স্বপ্নময় জগৎটাঁর স্বরূপ সম্যক- 
ভাবে না আলোচনা করলে তার কাব্যকে যথার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব 
হবে না। সেইজন্তে আমরা তার কাবাজগৎটি ঠিকমত উপলব্ধি করতে 
চেষ্টা করব। 
রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন ঃ 
“সহজ কথা লিখতে মোরে কহ যে 
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে । 
--কুমুদরঞ্জনের কাব্যে এই সহজ, সরল, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছেরই আধিপত্য | 
বাস্তবিক, সাধারণতঃ কবিগণ ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়বন্ত্রকে নিছক বৈচিত্র্য 
সষ্টির উদ্দেশ্যে অথব। একঘেয়েমি দূর করার উদ্দেশ্যেই গ্রহণ 
করে থাকেন। কিন্তু কুমুদরঞ্চন ক্ষুদ্রের মধ্যেই চিরস্তন আনন্দের 
আস্বাদ গ্রহণ করে থাকেন। পৃথিবীতে বহু ক্ষুদ্র জিনিষ আছে, 
অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা তাদের তুচ্ছ বলে অবহেল। করে থাকি । কিন্তু 
আমাদের কবি বলেন £ 
ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবী দাবিয়ে চলে 
রেখ! টেনে ছোটোর গতি বড় যে জল গাবিয়ে চলে । 
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অতি বড় তুচ্ছ যা তাই ভালোবাসি আমরা সবাই, 
ভুলায় বড়র অট্রহাসি ছোটর কণা নয়ন জলে । 


সেই জন্বেই দেখি যে, কবির বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্রের' গ্রতিই একান্ত 
অনুরাগ । শুধু অনুরাগ নয়, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছের বর্ণনায় তিনি উত্তীর্ণ । 
অসংখ্য কবিতায় কবির তুচ্ছের প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত সুন্দর ও স্বতঃ- 
স্কুর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে । কবি বলেনঃ 


মহামায়ায় যতই মানাক সিংহ এবং সিংহাসনে, 
রামপ্রসাদের বেড়ার ধারে দেখেই যে হয় হিংসা মনে। 


যত অবজ্ঞাত মানুষ, নগণ্য জীবজস্ত, বৃক্ষলতা সবই তার রচনায় 
গৌরবের আসন লাভ করেছে। ক্ষুদ্রের মধ্যেও তিনি সর্বশক্তিমানের 
অমর স্পর্শ অনুভব করেছেন। তাই ক্ষুদ্র তার কাছে অবহেলার 
উপযোগী তুচ্ছ বস্তমাত্র নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তুচ্ছের বন্দনা 
দেখা গেছে। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে তার পার্থক্য হল যে, বিশ্ব- 
কবির কাব্যে ক্ষুত্রের মাধ্যমে বৃহৎ এসে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 
সীমার মধ্যে সন্ধান পেয়েছেন অসীমের | কিন্তু কুমুদরঞ্জন ক্ষুদ্রের 
মধ্যে ক্ষুদ্রকেই উপলব্ধি করেছেন। সীমাকে কেন্দ্র করে অসীমের 
অভিমুখে যাত্রা করতে কবি সমর্থ হন নি, চেষ্টা ও করেন নি। কিন্ত 
তাই বলে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছকে তিনি কেবলমাত্র তুচ্ছ করেই রাখেন 
নি, তার মধ্যেও যে মহত্ব থাকতে পারে-_তা তিনি দেখিয়েছেন । 
“মজুরের মমতা” এমনই একটি' কবিতা যেখানে সামান্য মানুষের 


অসামান্য অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে 
পাষাণের মুখে আছে এত যে বাণী 
আমি তে! পাথর ভাঙি তাহ কি জানি। 
ভাঁঙিতে ভাঙিতে আজ মিলিল খুঁজি 
ম! ছেলে পাষাণে ক্ষোদা সজীব বুঝি । 
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ছখিনী জননী তার হস্তে ছড়ি 
বালক চলেছে তার হাতটি ধরি। 
ভাঙিতে গিয়াই আহা জননী পানে__ 
পড়িল আমার আখি বাজিল প্রাণে । 
আবার “ভক্তির যুক্তি শীর্ষক কবিতায় সামান্য একজন কৃষক, ছনিয়ার 
মালিক কে তার সহজ সমাধান করে দিয়েছে তার সহজ সরল বুদ্ধি 
দিয়ে এবং তাতেই সে অসামান্য হয়ে উঠেছে । কৃষক বলেছে £ 
জগৎ জননী মানা হক্তো যদি 
দোপাটী পেত কি ফোঁটা? 
গোলাপ পেত কি রাঙা চেলী 
তার কদলী গরদ গোটা? 
ময়র পেত কি ময়ুরকণী 
রেশমী পোশাক টিয়। ? 
ঝু'ঁটি কোথা পেত ছোট বুলবুলি 
বাধা লাল ফিত৷ দিয়া? 
ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে 
পারে যে সোহাগ দিতে-__ 
কাজলে সাজাতে পারে টিপ দিয়ে, 
দেখিনি তে। স্থেন পিতে। 
স্বতরাং ধরার কর্তা জগদীশ্বর না হয়ে শ্যামা মা তথা জগন্মাত৷ 
হয়েছেন । “নিষষর্মা' কবিতায় কবি পাড়ার অবহেলিত যুবকদের প্রতি 
তার অন্তরের অন্থরাগ ও ন্েহ প্রকাশ করে বলেছেন ঃ 
কেবল পরের কাজ করে যায় 
অকেজো তাই সবাই বলে, 
ক্রি তাদের গুণের কথা, 
ভাসি আমি নয়ন জলে। 
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কুমুদরঞ্জীনের এই তুচ্ছের প্রতি, নগণ্যের প্রতি অন্থুরাগের মধ্যে 
সমালোচক মোহিতলাল বাংলার কালচারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করেছেন। 
বাংলার $%/০0:95/010) কবি কুমুদরপ্রনকে বলা চলে ৭615 ৪ 
1০৬6 ০৫ 1086016,- প্রকৃতিপ্রেমিক কুমুদরঞ্জন। কবির এই 
প্রকৃতিপ্রেম ত্বতংম্ফুর্ত, নেহাৎ কবিকল্পনা না 800 নয়। কবি 
৬/০149/01:0)এর মতই পল্লীর মধ্যে তিনি এক জীবস্ত সত্তাকে 
অন্নুভব করেছেন। পুর্বেহ বল! হয়েছে যে, কুমুদরঞ্জনের শেলীর 
হ্যায় এক স্বপ্নময় জগৎ আছে। শেলীর জগৎ রচিত হয়েছিল তার 
নিজস্ব কল্পনায়-_যে জগতে দুঃখ বলে কিছু ছিল না, চিরস্তন যৌবনের 
অধিকারী সকলে, সেখানে একটা রোমান্টিক পরিবেশ সদা-সর্ধদাই 
বিরাজমান । তেমনই কুমুদরঞ্জনের জগৎ পল্লীকে কেন্দ্র করে রচিত । 
যে জগতে দোয়েল-শ্যামার মিষ্টতানে প্রাণ করে মাতোয়ারা, পল্লীর 
অতি সাধারণ মানুষের যেখানে বাস, শহরের চীৎকার বা জন- 
কোলাহলের লেশমাত্র সেখানে নেই । 
কবির প্রকৃতি-প্রেম সহজ, সরল,ম্বাভাবিক ও স্বত:স্ফুর্ত। কবির 
ভাষায় £ 
তোমারে যে আমি ভালবাসিয়াছি 
কাব্য পড়িয়। নহে ; 
নহেক' শ্যামল ন্েহের লাগিয়া 
অন্যে যে কথা কহে। 
কিংবা! কবি যখন পল্লীর উদ্দেশে বলেন £ 
তুমি মোর গয়া, তুমি মোর কাশী, 
সকল তীর্থ মিলিয়াছে আসি-_ 
একদিকে তুমি 'ভ্রমরা' আমার 
আর দিকে কালিদহ । 
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_তখন কবি কেবলমাত্র কাব্য করেই বলেন নাঃ তিনি আস্তরিকতার 
সঙ্ষেই বলেন £ 


পাকা পথে চলা মোর কতু কি মানায় 
চোখে জল ভরে ওঠে কানায় কানায় 


প্রকৃতই, শহরে তিনি নিজেকে অসহায় বোধ করে থাকেন, অপরপক্ষে 
পল্লীতে তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে থাকেন। মাতৃক্রোড় সন্তানের 
নিকট যেমন সর্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং আরামপ্রদ স্থান, আমাদের 
কবির কাছে পল্লীজননীর ক্রোড়ও তদনুরূপ। মোহিতলালকে 
অনুসরণ করে আমর1ও বলতে পারি, জলের সজে মাছের যে সম্বন্ধ, 
পল্লীর সহিত কুমুদরঞ্জনের সম্বন্ধ সেইরূপ ।' 

ইতিপূর্বে কুমুদকাব্য আলোচন! প্রসঙ্গে তার কাব্যের বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । কিন্তু পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও 
তার কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার ঈশ্বরপ্রীতি। কবি 
কুমুদ রঞ্জন তাই ভক্তকবি । তার ভক্তি কেবলমাত্র উপাস্য দেবতার 
প্রতিই সীমাবদ্ধ নয়--তার ভক্তি সৎ, মহৎ, বৃহৎ, পবিত্র ও সর্ব প্রকার 
সৌন্দর্যের প্রতি । এককথায় তিনি যেমন বিশ্বঅষ্টার ভক্ত, তেমনি 
ভক্ত তার স্থৃষ্টির ৷ স্থষ্টির প্রতিটি জীব, প্রতিটি ধুলিকণারমধ্যেই কবি 
অনন্ত সৌন্দর্যের অধীশ্বর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন। 
সামান্য শু'য়োপোকার প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যেও কৰি 
সেই অনন্ত করুণাময় ভগবানকে উপলব্ধি করে থাকেন-- 


ক্র তুচ্ছ পোকাটিরও প্রতি ধাহার 
করুণা হেন, 

একই জীবনে দিব্য জীবন মানুষ 
পাবে না কেন? 


চকোর' কবিতার ন্যায় বনু কবিতায় কবির প্রেমাতুর সাধকচিত্তটি 
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অতি সহজে ধর! পড়ে গেছে। চকোর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি 
বললেন £ রি 

বুঝি তারি কাছে যাবার লাগি এ-পাখা, 

কণ্ঠের কাজ কেধ্ল তাহাকে ডাকা 
এমন কি কবি স্বীয় কাব্য সাধনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তার “কবির সখ? 
শীর্ষক কবিতায় বললেন 


কোন ধন মান পাইবার লাগি বঙ্কারে 
পিক পাপিয়া? 
কি পায় সাধুরা গিরি-গহবরে কঠোর 
জীবন যাপিয়]। 
চিন্তামণির ধনে ধনী যার! তারা কি 
মুক্তা মণি চায় 
বিদ্ময়ে দেখে বিশ্বরূপ যে নিতি প্রতি 
অনু কণিকায়। 
আমি সে স্থখের সেই তৃপ্তির আর সে 
প্রেমের ভিখারী । 
আলোক মাগি যে আতপ মাগি যে সেই 
_ হোমানল শিখারই। 
কৰি কুমুদূরচন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। কিন্তু তাই বলে বৈষ্ণবের গৌঁড়ামি 
বলতে য1 বোঝায়, তা তার কাব্যে লেশমাত্র স্থান পায় নি। “শান্ত 
শীর্ষক কবিতায় কৰি বললেন 


চামুণ্ডার ভীম তাণ্ডবেতে শান্ত মোরা! 
হর্ষে ভাসি, 
' , মা যে মোদের দয়াময়ী, মা যে মোদের 
সবনাশী। 
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আবার “অঘোরপন্থী” কবিতায় কবি দেবাদিদেব মহাদেবের ভক্তদের 
উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন । কিন্তু তবু বলতে হয় 
যে, কবি “বৈষ্ণব' কবিতায় যেমন স্বতঃস্ফুর্ত, তেমনটি অন্য ধর্মের 
বিষয়ে লেখা কবিতায় নন। “বৈষ্ণব শীর্ষক কবিতায় কবি তার 
ইষ্টদেবতা প্রসঙ্গে বলেছেন £ 


মোদের হরি বংশীধারী, 

মোদের হরি মাখনচোঁরা, 
যুগল রূপের উপাসী যে, 

পিপাসী যে রসের মোরা। 
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প্রফুল্ল কি ট্রাজেডি? . 


প্রফুল্ল” নাটকটি গিরিশচন্দ্রের একখানি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় 
সামাজিক নাটক। এই নাটকের নায়ক ফোগেশ। তার বহু 
পরিশ্রমে গঠিত শান্তির ও সখের সংসার অকস্মাৎ কিরূপে ভেঙ্গে 
গেল, তারই করুণ কাহিনী বণিত হয়েছে এই নাটকখানিতে । 
সমালোচক মহলে নাটকটি আলোড়নের স্থষ্টি করেছে-_বিশেষতঃ 
এর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে। এক শ্রেণীর সমালোচক নাটকখানিকে 
ট্রাজেডি বলে স্বীকার করে, নানাবিধ যুক্তিপ্রয়োগে তাদের মতকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। আবার অপর আর এক শ্রেণীর 
সমালোচক নাটকখানির নানাবিধ ক্রুটি প্রদর্শন করে প্রমাণ করতে 
সচেষ্ট হয়েছেন যে, এটি ট্রাজেডির পর্যায়ভূক্ত হতে পারে না । আবার 
ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ কয়েকজন সমালোচক নাটকখানির ট্রাজেডিত্ব 
স্বীকার করলেও এটিকে প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডির পর্যায়ভূত্ত করতে 
অস্বীকৃত হয়েছেন। এখন আমাদের বিচার্ষয বিষয়-_“প্রফুল্প'কে 
সত্যই ট্রাজেডির পর্যায়ভূক্ত কর! যায় কিনা অথবা এর ট্রাজেডিত্ব 
স্বীকার করলেও এটি প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডি কি না । কিন্তু এ বিচার 
করার পূর্বে প্রয়োজন ট্রাজেডি বলতে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝি 
এবং নাটককে কখন আমর৷ ট্রাজেডির পর্যায়ভূক্ত করি সে সম্বন্ধে 
এক সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করা । 

ট্রাজেডি বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি অলজ্ঘ্য দুর্ভাগ্যের 
প্রতিরোধের জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস, এবং অবশেষে তাতে' অকৃত- 
কার্ধতা । ট্রাজেডি নাটকের নায়ক এই অনিবার্ধ দুর্ভাগ্য প্রতিরোধের 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে অবশেষে তা রোধ করতে অসমর্থ হন। 
ব্যর্থ হলেও কিন্তু এই প্রতিরোধের চেষ্টার মধ্যে প্রকাশিত হয় 
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নায়কের অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং মহিমা । বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও 
মহিমামণ্ডিত নায়কের পতনের জন্য আমরা অন্তরে ছুঃখ অনুভব করে 
থাকি । 1100 সাহেব তার স্ৃবিখ্যাত "829 গ্রন্থে অভিমত 
প্রকাশ করে বলেছেন 2 “16 19 1)0৬/2৮61 01501067617090ণ 0১6 
01081800615, 16006 9108801010 90115 10 09 056 6:0:60068 01 
210 2120 21810)” লক্ষণীয় যে '53061089 07 791 204 
81800উদ্রিক্ত করাই ট্রাজেডির উদ্দেশ্য এবং নায়কের মাধ্যমেই এই 
7115 এবং 8191) উদ্রিক্ত হয়ে থাকে । অর্থাৎ ট্রাজেডির নায়কই 
ঘে ট্রাজেডির মুল, সে বিষয়টি পরিস্ফুট হল। এই কারণে ট্রাজেডির 
বিচারে নায়ক চরিত্রকেই মুখ্য আলোচ্য বিষয় কর! হয়ে থাকে। 
এখন প্প্রফুল্প' নাটকের নায়ক যোগেশের চরিত্র আলোচনার পূর্বে 
দেখ! প্রয়োজন যে ্রাজিক হিরো সাধারণত; কিরূপ হয়ে থাকেন। 
/81560016 ট্রাজিক হিরোর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন 2 “76 9115 
(01) ৪. 70095101010 06101 20017010606 2100 11)0 01923661 
৯0৪6 15015 1015 1106 009 1১6 0800 106 (0 06111961806 
1০6010653, 1006 00 90 7686 6101 01: 09110” অর্থাৎ 
ট্রাজেডির নায়কেরই কোন মারাত্মক ভ্রান্তি বা ক্রুটি তাকে সুখ-শান্তি 
ও সমৃদ্ধির অবস্থা থেকে ছুঃখময় অবস্থায় পতিত করায়। কিন্তু 
উল্লেখযোগ্য, বর্তমানে ট্রাজিক হিরোর এরূপ সংজ্ঞা পরিবতিত 
হয়েছে । অন্তনিহিত ক্রটি ব্যতীত কেবলমাত্র পারিপাস্থিক অবস্থা ও 
ঘটনার প্রভাবেও যে নায়ক চরিত্রের ট্রাজিক পরিণতি হতে পারে, 
তা বর্তমান কালের একাধিক প্রখ্যাত পাশ্চাত্য নাটকে দেখান 
হয়েছে । এবং এই প্রকারের ট্রাজেডিকেই নাট্য সমালোচকের! 
“৪609 ০6100102৮ আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। অপর 
পক্ষে যে নাটকে নায়কের চরিত্রেই ট্রাজেডির বীজ নিহিত থাকতে 
দেখা যায়, তাকে আখ্যায়িত' করা হয়েছে 886৭5 ০৫ ০18180060 
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নামে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর দৃষ্টান্ত 91,9155788 এর “ম্যাকবেথণ। 
“ওথেলো? ইত্যাদি নাটক। এক্ষণে উল্লেখযোগ্য যে, বহু সমালোচক 
প্রফুল্ল” নাটকের ট্রাজেডিত্ব বিচার কালে তাদের দৃষ্টি প্রধানতঃ পূর্ব 
প্রচলিত ট্রাজেডির লক্ষণের প্রতিই নিবদ্ধ রেখেছেন। অর্থাৎ 
40899 0£ 11001961) এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ না করে 
তারা 5৪৪০0 ০ (01)21:9065 এর প্রতিই বিশেষভাবে দৃষ্টি 
আবদ্ধ রেখে নাটকখানির সমালোচন1 করে থাকেন। স্থতরাং তার 
প্রফুল্ল” নাটকের ট্রাজেডি বিচারে যোগেশের চরিব্রগত ক্রটিকেই 
মখ্য আলোচ্য বিষয় রূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন যে, “প্রফুল্ল” নাটকটি “৪55 ০£ 1001950এরই প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ । অবশ্য ৮89০05 ০৫ 00)819065এর নিদর্শন হিসাবেও 
নাটকটিকে একেবারে পরিত্যাগ করা৷ চলবেন। ৷ অর্থাৎ 0895৭ ০£ 
1101050% এবং “৮9৪0$ ০৫ 01১91850661 এই ছু'য়ের দৃষ্টিতেই 
“প্রফুল্ল” নাটকের বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমে 1৮8850% ০: 
01)8190651 এর ধার! অন্থসরণে নাটকখানির আলোচন! কর! যেতে 
পারে। এক্ষেত্রে স্বভাবতই যোগেশের চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনা 
আবশ্যক । 

অধ্যাপক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ 
নাট্য সমালোচকগণ যোগেশ চরিত্রটিকে নিক্ষিয়তা দোষে ছৃষ্ট বলে 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অজিতবাবুর ভাষায়, “যোগেশের সক্রিয় 
ব্যক্তিত্ব ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চূর্ণ হইয়াছে এবং সেই 
চর্ণবযক্তিত্ব ক্লীবের ন্যায় রমেশের ষড়যন্ত্রজালে আত্মসমর্পণ করিয়াছে । 
যোগেশের চরিত্রের আর যাহা কিছু বাকি থাকিল তাহাতে রহিয়াছে 
কুৎসিত মাতলামি, কদর্য নিষ্ঠুরতা ও নিষ্ক্রিয় ছুঃখবিলাস। এতবড় 
একজন সচেষ্ট, সক্ষম পুরুষ হঠাৎ এরূপ একটি নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডে 
পরিণত হইলেন এবং তাহাও শুধু ব্যান্ক ফেল হওয়ার জন্য ! ইহা 
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আকম্মিক পক্ষাঘাত, ট্রাজেডি নহে ।৮- অর্থাৎ যেহেতু যোগেশ 
তার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন নি, 
সেইহেতু অজিতবাবু এই নাটকটিকে ট্রাজেডির পর্ধায়ভুত্ত করতে 
অস্বীকার করেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও অজিতবাবুর 
স্তায়ই যোগেশ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, “যোগেশের 
সাংসারিক ছূর্ভাগ্যের সুচনা হইতেই কাহিনীর উন্মেষ এবং এই 
দুর্ভাগ্যের পূর্ণতার মধ্যেই ইহার পরিসমাপ্তি--ইহাতে কোন ছন্দ 
নাই, অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিবার কোনও প্রয়াস নাই-_-নিরবচ্ছিন্ন 
ঘটনা প্রবাহে গা ভাসাইয়! দেওয়াই ইহার বৈশিষ্ট্য ।”__অতএব তীর 
অভিমত, “তীহার শোচনীয় পরিণতির জন্য যোগেশ কতদূর সহাহ্ুভূতি 


পাইতে পারেন, তাহাও বিবেচ্য 1৮ প্প্রফুল্ল' নাটকের বিয়োগান্তক . 


পরিণতি কার্যকরী হবার পক্ষে আর একটি প্রধান অন্তরায়-_ 
যোগেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশুবাবু বলেছেন, “তাহার 
জীবনের স্ুখ-সমৃদ্ধির অংশ নাট্যকাহিনীর পূর্ববর্তী এবং কেবলমাত্র 
যোগেশের মএখের কথার দ্বারাই তাহ প্রকাশ পাইয়াছে-_ প্রকৃত 
নাট্যিক দৃশ্যের ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ পায় নাই। “আমার 
সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' ইহ! যোগেশের ম.খের কথা, সাজান 


বাগানটি আমরা চোখে দেখিতে পাইলাম ন। বলিয়। ইহা যে কেমন ' 


করিয়া শুকাইয়া৷ গেল তাহাও প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারিলাম না_ 
ইহার কেবলমীত্র শুক্ষ দিকটাই আমরী। গোড়া হইতে দেখিলাম--এই 
কারণেই কাহিনীর বিয়োগান্তক ফল দর্শকের উপর কার্যকর হইতে 
পারে না।”_ অর্থাৎ যোগেশকে নাট্যকার 78951৮2 রূপে চিত্রিত 
করেছেন এই হুল আশুবাবুর অভিযোগ । এখন এই সকল 
অভিযোগ বিচার করে দেখা প্রয়োজন । 

ট্রাজেডির নায়ক সম্বন্ধে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমরা পূর্বেই 
উল্লেখ করেছি যে এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ট্রাজেডির নায়ককে 
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সস 


অবশ্যই উচ্চব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহান পুরুষ হতে হবে । . কিন্তু আধুনিক 
কালে এই প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । সমালোচক 
[01017 সাহেব তার বহুখ্যাত “189০৭” গ্রন্থে 1189০ নাটকের 
নায়কের যোগ্যতা সম্বন্ধে আপন অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেনঃ 
40009 1) 501006 56096 65 1)610 0 02960 17090 10677 
বিচারের এই মাপকাঠিতে যোগেশ চরিত্র নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হওয়ার 
দাবী রাখে । এখন তার সম্বন্ধে ফে নিক্্রিযতার অভিযোগ উত্থাপিত 
হয়েছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা কর। যেতে পারে । 

নাটকের প্রথমেই যোগেশকে যেরূপভাবে উপস্থাপিত করা 
হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের কঠিন পরিশ্রমে 
তার স্্থের ও সোনার সংসারকে দাড় করিয়েছেন । যোগেশের 
ভাষায় “ছুটি অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি করে চালিয়ে এসেছি; বাবা 
মারা গেলেন, মাকে নিয়ে ছুটি অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধরে খোলার 
ঘর ভাড়া করে রইলুম। সে একদিন গেছে+ এখন ঈশ্বর ইচ্ছায় একট, 
কুড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি।” ছুটি ভাইয়ের মধ্যে 
রমেশ এটণি হয়েছে, এবং বলাবাহুল্য তাও যোগেশেরই প্রচেষ্টায় । 
কিন্ত ছোটভাই স্থরেশকে তিনি মানুষ করতে সক্ষম হননি। এর 
জন্য তার অসীম ছুঃখ । যাইহোক ত্রিশ বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের 
পর যোগেশ এখন দেছে এবং মনে বড়ই ক্রাস্ত। এখন তিনি পরিশ্রম 
থেকে অব্যাহতি লাভ করতে ইচ্ছুক । সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তিনি 
ভাগ করে দিতে চলেছেন ভায়েদের মধ্যে । এরূপ অবস্থায় আমরা 
যোগেশকে লাভ করেছি। মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, সত্যনিষ্ঠ এবং 
সহৃদয় ব্যক্তিরূপেই আমরা নাটকের প্রারস্তে তার সাক্ষাৎ পাই । 
কিন্তু তার এই অবসর গ্রহণের মুখে বাধ সাধল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার 
সংবাদ । এই ব্যাঙ্কেই তার উপার্জনের এক বৃহৎ অংশ ছিল জম! । 
ম্তরাং অকন্মাৎ এই দূর্ঘটনার সংবাদে ফোগেশ অত্যন্ত মুহমান ও 
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বিচলিত হয়ে পড়লেন। যে সময়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, ভাতে 
স্বভাবতঃই যোগেশ অত্যন্ত 191,090] হয়েছেন এবং এই ছুর্ঘটনার 
মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছে যোগেশের ট্রাজেডি । হা-হুতাশ করে 
যোগেশকে বলতে দেখা গেছে, ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় 
রোজগার করেছি, গেল, একদিনে গেল, ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল।” 
এরপর এই নিদারুণ আঘাতকে ভোলবার জন্যে যোগেশ অত্যধিক 
পরিমাণে মগ্ভপান করতে শুরু করেছেন আর এই মগ্ভপানের 
পরিমাণকে বৃদ্ধি করে যোগেশের ট্রাজেডিকে ত্বরায় আনতে সাহায্য 
করেছে রমেশ । ছুঃখের মধ্যেও যোগেশের সান্ত্বনা ছিল যে তিনি 
কখনও সতত৷ পরিত্যাগ করেন নি। তীর ভাষায়, “আমার সর্বনাশ 
হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা করে বলতে পারি, কখনে৷ প্রবঞ্চনার 
দিক দিয়েও চলিনি।” কিন্তু এই সান্ববনার মুলেও কঠিন কশাঘাত 
হেনেছে রমেশের বিশ্বাসঘাতকতা । রমেশের বিশ্বামঘাতকতায় 
অবশেষে যোগেশকে প্রবঞ্চকই হতে হয়েছে । যোগেশ সকল কিছু 
বুঝেও নিবিকার থেকেছেন এবং এইতেই ট্রাজেডির মহিমা প্রকাশিত 
হয়েছে । 
এটা ঠিক যে, যোগেশ ইচ্ছা করলেই এই সকল প্রতিকূলতার 
বিরোধিতা করতে পারতেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে একের পর 
এক আঘাতে এবং পুঞ্জীভূত অভিমানে তার এ সবের বিরুদ্ধাচরণ 
করার মত মানসিক (অবস্থা ছিল না। 31781563069: এর [179 
[০৫1 যদি কন্যাদ্ধয়ের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবিধানের জন্য বহিঃশক্তির 
আশ্রয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন, তবে তার উন্মত্ত এবং অসহায় অবস্থার 
জন্য যে সহানুভূতি ও চোখের জল পাঠকবর্গের কাছ থেকে এ যাবৎ 
লাঁত করে আসছিলেন,তা৷ লাভে অসমর্থ হতেন। এ অবস্থায় [,5হ1 
এর উন্মত্ত এবং অসহায় অবস্থার উপস্থাপনাই শ্রেয়; হয়েছে । যোগেশ 
প্রসঙ্গেও অনুরাপভাবে বলা চলে যে, তার এই নিক্ষিয়ত তার 
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মানসিক আঘাতের গভীরতা, স্বনাম-স্যশের প্রতি আকাঙ্ষা, বিশ্বাস 
পরায়ণতা' প্রভৃতিকেই উজ্জলরূপে প্রতিষ্টিত করতে সহায়তা করেছে। 
একটির পর একটি আঘাতে যোগেশ নিজেকে মদের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করেছেন। মগ্ভপানের মধ্যেই সাস্তনার সন্ধান করেছেন তিনি। 
রবীন্দ্রনাথের “দান প্রতিদান গল্পেও দেখা যায় শশিভৃষণ, 
রাধামূকুন্দের বিশ্বানঘাতকতা। সম্বন্ধে অবগত হয়েও শেষ অবধি 
নিবিকার হয়েই ছিলেন। এই নিবিকল্পতার মধ্যেই শশিভৃষণের 
ভ্রাতৃপ্রেম গভীরভাবে প্রমাণিত হয়েছে । বলাবাহুল্য এর পরিবর্তে 
শশিভৃষণ যদি রাধামণকুদ্দের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, 
ত1 হলে তার চরিত্রের ওঁদার্ষ ও মহত্ব বিনষ্ট হত | ন্যায়ের নিকট যা 
দণ্ডনীয়, ভালবাসার নিকট অধিকাংশ সময়েই তার পরিসমাপ্তি ঘটে 
ক্ষমা এবং অভিমানের মধ্য দিয়ে। যোগেশও রমেশের বিশ্বাস- 
ঘাতকতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েও নিক্ষিয় থেকেছেন পুত্রাধিক রমেশের 
প্রতি অভিমানে । 

অজিতবাবু যেগেশের ট্রাজেডির কারণ স্ুরাপান বলে মনে 
'করেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত এই যে, মদ্যপান 
যোগেশের ট্রাজেডির কারণ নয়, পরিণাম। যদিও যোগেশকে 
প্রথমাবধি মগ্প রূপেই দেখা গেছে, তবুও স্বীকার করতে হয় যে 
মগ্তপান তার ট্রাজেডির কারণ নয়। স্বগাঁয় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
মহাশয় যোগেশের অন্তনিহিত হূর্বলতা, তার সুনাম-স্ুযশের প্রতি 
আকাত্ষাকেই তার ট্রাজেডির কারণ বলে মনে করেছেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে যোগেশের ট্রাজেডির কারণ হিসাবে কয়েকটি কারণকেই 
অভিহিত করতে হয়। ব্যাঙ্ক ফেলই যোগেশের ট্রাজেডির মুখ্য 
কারণ এবং যে সময়ে এটি ফেল করেছে-_দেহ ও মনে পরিশ্রাস্ত 
যোগেশের সেই অবসর গ্রহণের অবস্থা, রমেশের বিশ্বাসঘাতকতা, 
যোগেশের প্রবঞ্চকরূপে ছর্নাম এবং স্থরেশের চোর হুওয়া--এই 


৪৮৩ 


পকল ঘটনাই ( 1)0105065 ) যোগেশের ট্রাজেডির সম্মিলিত কারণ। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বেই পপ্রফুল্প'কে বিশেষভাবে 
4088505 ০ 1০10৮ এর পর্যায়ভুক্ত বলেই অভিমত প্রকাশ 
করা হয়েছে । 

কিন্ত এও সত্য যে, প্রফুল্ল” নাটকের কয়েকটি গুরুতর ক্রি 
এটিকে প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডির সম্মানলাভে বঞ্চিত করেছে। এই 
ক্রটিগুলি হল যথাকত্রমে--যোগেশের চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তন, ভাব- 
এন্বর্ষের অভাব, কয়েকটি অতিরঞ্জিত ঘটনার সমাবেশ, রমেশের 
শঠতার অতি প্রকাশ, উৎকৃষ্ট ট্রাজিক রিলিফের ( ৮8510 16166) 
অভাব এবং সর্বোপরি নাটকের গঠন পারিপাট্যের দৈন্য। 
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বগত দিনের একটি বিস্মৃত পত্রিকা 


পৃথিবীর সব দেশেই সাহিত্য-চ্চ৷ প্রধানতঃ পত্র-পত্রিকাকে 
অবলম্বন করেই হয়ে থাকে । বলাবাছল্য আমাদের বাংলাদেশও 
এর ব্যতিক্রম নয়। বরং পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে যে উদ্ভোগ 
আয়োজন এখানে দেখা গেছে ব! আজও যায়, তা ভারতবর্ষের অন্যত্র 
বিরল। তবে অন্যসব কাজের মতই পত্রিক! প্রকাশের সময় যেরূপ 
উদ্যম লক্ষিত হয়, একাধিক সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর নানাবিধ 
কারণেই উদ্ভোক্তাদের সে উৎসাহ উদ্দীপনা ক্রমেই নিঃশেষিত হতে 
থাকে । অবশেষে একদিন বু সাধের এবং বহুষ্থতিবিজড়িত 
পত্রিকার প্রকাশ চিরদিনের জন্য যায় বন্ধ হয়ে। আজ পর্যস্ত বাংল। 
দেশে এইভাবে কত পত্রপত্রিকার যে আবির্ভাব এবং অকালমৃত্যু 
ঘটেছে, আজ আর তার কোন হিসেব মেল৷ ভার । বর্তমান রচনাটিও 
বিগত দিনের এমনই একটি পত্রিকার প্রসঙ্গে । স্বপ্নকালীন স্থায়ী 
এই পত্রিকাটির নাম “বেপরোয়া” । 

“বেপরোয়া” তার চাল-চলন, বিষয়বস্ত__সব কিছুতেই একপ্রকার 
বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ১৩২৯ সালে মে আজ 
থেকে প্রায় ৪৮/৪৯ বৎসর পূর্বেকার কথা । পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ আশ্বিন মাসে । পত্রিকাটি ছিল ত্রৈ-মাসিক। 
সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক বিষ্ণচরণ ভট্টাচার্য । ইনি ছিলেন 
কলকাতা বিচ্ভাসাগর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান । লেখক- 
গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন কবি বিজয় চন্দ্র মজুমদার, কলকাতা! মেডিকেল 
কলেজের চিকিৎসক ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্গী 
কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক চারচন্দ্র ভট্টাচার্ঘ এবং ডাক্তার তুলসী 
চরণ ভট্টাচার্য । এদের মধ্যে একমাত্র অশীতিপর বৃদ্ধ প্রখ্যাত 
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ডাক্তার তুলসীচরণ ভট্াচার্যই জীবিত আছেন। তবে লেখকগোষ্ঠী 
কিংবা সম্পাদনায় ষাদেরই নাম থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে 
পত্রিকাটির প্রাণস্বরূপ ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গরচনা ও ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী 
সগ্চ পরলোকগত ভাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়। 
সুসাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী ভার “স্মৃতিচিত্রণ' গ্রন্থে এর কথার 
উল্লেখ করেছেন। “বনফুলে'র প্রসিদ্ধ উপন্যাস “অগ্বীশ্বরে'র ডাক্তার 
পিতাও ইনিই। পত্রিকাটির পরিকল্পনা তো বটেই, এমনকি এতে 
প্রকাশিত রচনার অধিকাংশই ছিল তার। আর “বেপরোয়া'র 
প্রতিটি ব্যঙ্গ চিত্রও ছিল এরই অস্কিত। 

পত্রিকাটির প্রচ্ছদ তথা “টাইটেল পেজ' তথাকথিত যতসব 
অমঙ্গলকর ও অশুভ বস্তর চিত্রাবঙগীতে শোভিত হয়ে প্রকাশিত 
হত। এই সবের মধ্যে ছিল ফণি মনসাঁর গাছ, সাপ, ব্যাঙ, শুন্য 
নৌকা, শুশ্ত কলসী, বাঁটাঃ কাকড়া আর শূন্য ডালে উপবিষ্ট 
কাক। 

“বেপরোয়া” পত্রিকার বৈশিষ্ট্য কিংবা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল 
অগ্যায় তথ! সর্বপ্রকার কুসংস্কারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ও ব্যঙ্গের 
কশাঘাত করা); আর সেই সঙ্গে গতান্থগতিক মানসিকতার 
বিরোধিতা । আশ্বিন মাসে শারদীয়া পুজা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের 
প্রায় সকল প্রকার পত্র-পত্রিকার পুজা সংখ্যা প্রকাশ একপ্রকার 
রীতিতে দাড়িয়ে গেছে বলা চলে। কিন্তু “বেপরোয়া” এক্ষেত্রেও 
তার বেপরোয়। মনোভাবের পরিচয় অক্ষুন্ন রেখেছিল। এর পুজা- 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল চৈত্র মাসে এবং তাও তাবার শ্রীশ্রীঘে'ট, 
রাজের পুজা। উপলক্ষে! পুজা-সংখ্যায় যে 'আবাহন' প্রকাশিত 
হয়েছিন্ল, ভার থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে-__ 

হে দেবাদিদেব, হে ঘে'টো, একবার আমাদের সম্মুখে আবির্ভত 
হও, আমরা তোমার আবাহন করি। তুমি মহান্‌, তুমি শক্তিমান, 
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আমর! তোমাকে নমস্কার করি। তোমার চরণ স্পর্শে বঙ্গদেশ আজ 
নবশোভা ধারণ করিয়াছে । আজ বসন্ত তাহার শাখা পল্লবেঃ বসম্ত 
তাহার ঘরে ঘরে । 
সঁ ফঃ এ স 

তুমি বঙ্গদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আমর! তোমাকে বন্দনা করি। 
এমন অন্তঃসার শুন্য । এমন মাথায় গোবর। আর সেই গোবরে 
জাগিতেছে শুধু. কড়ি। তাও ভাল করিয়া জাগে নাই, জাগিলে 
গোবরটা চাপা পড়িত। তোমার পা থাকিলে একটু চরণামৃত 
খাইয়া ধন্ট হইতাম। কিস্তু ও হাত, পা, কি আর রাখিয়াছ? 
ওগুলার যে 9159850 86:01) হইয়াছে । 

তুমি বেপরোয়ার অন্তর্যামী, আমরা তোমাকে ভজনা করি । এই 
বাংলাদেশে অনশন আছে, অর্ধাশন আছে, কলেরা, ম্যালেরিয়া, 
কালাজবর, আরও কত কি আছে। সে দিকে তোমার দৃকৃ্পাত 
নাই। তোমার নজর শুধু খোস পাঁচড়ার উপর | তুমি শুধু চুলকণা 
সারাও। 

সুপ্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই 
আধুনিক সভ্যতার যা কিছু গর্বের, তার সবই নাকি বর্তমান ছিল--- 
এই ধরণের একপ্রকার মানসিকতাকে কটাক্ষ করে লিখিত হয়েছিল 
“ইলেক্ট্রিসিটি' নামক ব্যঙ্জাত্ক রচনাটি । 

টেলিগ্রাফি প্রভৃতি লইয়া আধুনিক বেজ্ঞানিকদিগের গর্বের আর 
অবধি নাই। তাহারা মনে করেন তড়িৎকে তীহারাই বশে 
আনিয়াছেন । আমর! জিজ্ঞাস করি অনাদিকাল হইতে এই ভারতবর্ষে 
টেলিগ্রাফির প্রচলন ছিল না এই সেদিন যশোহর জেলার একস্থান 
খনন করিতে করিতে এক পুরাতন ভগ্ন অট্রালিকায় খানিকটা ছিন্ন 
ভার পাওয়া গেল। ইহা হইতেই ত বুঝা যাইতেছে যে সেই প্রাচীন 
যুগেও আর্ধগণ [61621821)5 জানিতেন। 
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এমনকি শিখা রাখার সার্থকতা বিষয়ে তৎকালে অনেকের মনে 
যে সংস্কার ছিল, তাকে লক্ষ্য করে লেখক বলেছেন-- 

আমরা জানি দেহ তড়িতে পূর্ণ । এই দেহস্থিত তড়িৎ ছইভাগে 
বিভক্ত হইয়। নিশ্চয়ই 18৬ 0? 16100115101) অনুসারে মস্তক ও পদ 
শরীরের এই ছুই প্রান্তে চালিত হয়! পদ সংলগ্ন তড়িৎ ভূগর্ভে লুপ্ত 
হইয়া যায়। অবশিষ্ট থাকে মন্তকস্থ তড়িৎ । এই তড়িৎকে যদি 
খুব অল্প পরিসর স্থানে নিবদ্ধ করিতে পারা যায় তো এ তড়িতের 
7০66808] খুব বেশী হওয়ায় উহার কার্ধকরী শক্তি অত্যধিক 
পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তড়িৎ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন আর্ধগণ একথা 
জানিতেন তাই তাহারা রাখিলেন টিকি | সমস্ত তড়িৎ টিকিতে সংহত 
হইল। কিন্তু এই টিকির ডগা যদি উর্ধে ফর্ফর্‌ করিয়া উডিতে 
থাকে তো তড়িৎ 70101 দিয়া আকাশে 12]. করিয়া যাইবে তাই 
তাহার। টিকিতে ফাস দিয়া তাহার ডগাটি মন্তকের দিকে ফিরাইয়! 
দিলেন; ফলে শিখায় নিবদ্ধ সমস্ত তঁড়ৎ প্রাণন শক্তিমূলক 
1601]]19 001006869, 31181 0014 এর উপরিভাগ চক্ষুশ্রোত্রাদি 
ইন্দ্রিয় পরিচালক স্বাযুকেন্দ্রগুলির উপর নিঃশেষে ব্যয়িত হইল-_ 
সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ হইয়া উঠিল। কিন্তু পদদেশে চালিত তাড়িৎ 
তো! ভূপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাই তাহারা বসিবার 
আসন করিলেন সব 000-০0174006015--মৃগনর্ম, ব্যান্রচর্ম প্রভৃতি । 
কিছুই নষ্ট হইতে পারিল না। 

ধর্মরক্ষার নামে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর কতকগুলি কুসংস্কারের 
অযথা প্রতিপালনকেও নানাভাবে ব্যঙ্গ করতে দেখা গেছে একাধিক 
রচনায়--গছ্যে ও গগ্ভে। বলাবাহুল্য এখন থেকে প্রায় ৪৮1৪৯ 
বৎসর পূর্বেকার সমাজ ও সেই সমাক্ষে ধর্মরক্ষার নামে যে কি রকম 
বাড়াবাড়ি ছিল, তা আজকের দিনে অনুমান করা যথেষ্ট কষ্টকর। 
সে সময়ে নিতান্ত অল্প বয়সের কন্যার বিবাহদানের কঠোর নিয়ম 
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ছিল প্রচলিত। এবং সেই নিয়মের অন্যথা করায় অধিকার কারোর 
ছিল না। তাহলেই সমাজ চ্যুতির ভয়'। সুতরাং কন্যার একটু 
বয়স হলেই পিতা-মাতাকে নিতান্ত দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করতে 
হত তার বিয়ের চিস্তায়। এখং অবশেষে কোন ক্রমে একজন পাত্র 
খাড়া করে তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে কলন্ঠার পিতা-মাত! 
সামাজিক কর্তব্য পালনের দায় থেকে উদ্ধার হুতেন। বলাবাহুল্য 
এক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই উপযুক্ত পাত্রের পরিবতে বয়োবৃদ্ধ 
রুগ্ন প্রভৃতিদের হাতেই কন্যাকে সম্প্রদান করতে হ'ত। “কলির 
ফের” শীর্ষক একটি কবিতায় তৎকালীন প্রচলিত এই সামাজিক 
প্রথাকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে । সমসাময়িক সমাজ 
জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবেও কবিতাটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য 


বয়স হ'ল বছর বারো, এখনো আইবুড়ে। ! 

পিতৃ পিতামহের বিপদ ঠাউরে, জ্যাঠা, খুড়ো 
ছেড়ে দিলেন রাত্রে আহার, দিনের বেল। ঘুম 
দাবার ছকে দৃষ্টি রেখে সবাই নিজঝুম্‌ 

মেসে পিসে পড়লেন ব'সে হু কোতে মুখ জুবড়ে, 
বিশুর মুখ ত কুচকে গেল, এবং গেল তুবংড়ে 
বেগুন পোড়ার মত, মহ! ছুর্ভাবনার আচে 

সবাই বল্লে এবার বিশু আর বুঝি না বাচে।' 
পাড়ার লোকে ডুকুরে উঠে বল্লে সবাই হায়! 
ধর্ম গেল! ধর্ম গেল! জাত বুঝি এঁ যায় !! 


চারদিকে ঘটকচূড়ামণিরা খোঁজ খবরে লেগে গেলেন। পাত্রের 
সন্ধানও নেহা কম এলো না। তার্দের মধ্যে কারো বয়স দশ, 
কারে। বা নয়ের পিঠে আট, কারো নেই স্ত্রী, কারে। বা চরস খেয়েই 
দিন কাটে। কিন্ত এরকম সবগুণের পাত্র সংগ্রহ করা সহজসাধ্য 
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নয়। কারণ বর পণের পরিমাণ বেশ কিছু । সুতরাং কন্যার 
পিতা ত- | 


পড়লেন শুয়ে দাওয়ার উপর, দিলেন হাল ছেড়ে । 
এমন সময় নীলু ঘটক এলেন টিকি নেড়ে, 
আনৃলেন সাথে, সাত গাঁ খুঁজে, সম্তা দরে বর, 
চেলির জোড়ে অঙ্গ ঢাকা অনঙ্গ সুন্দর, 
ঢল্‌কে। জুতোয় ঢুকিয়ে চরণ, নেংচে চলা রোগ, 
আঙ্ল হীন ছুই হাতে লাঠি বাগিয়ে, কর্মভোগ | 
নাকের স্থানে গর্ত,- কারণ, বল্তে দোষ কি আর 1 
বরের ছিল কুষ্ঠ । তা রোগ নেই বাবল কার? 
লী রঃ ৪ ৫ 
এক রকমে সম্প্রদানের কার্য হল ফতে! 
প্রেমের বাধন নিবিড় হ'ল স্মৃতির বিধান মতে ; 
আইবুড়ো নাম ঘুচ.লে৷ কনের, মাথায় উঠলো সি'ছুর, 
সতীত্বের আজ জয় জয়কার, মুখ উজ্জল হি'ছুর। 
বঙ্গভাষা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে গা ও পছয রচনার উদ্দেশ্য বিত হতে 
দেখ। গেছে। প্রথমেই গ্ রচনার কয়েকটি উদ্দেশ্য বণিত হয়েছে। 
যেমন-_ 
ভাষার পুষ্টি সাধন। এই পুষ্টি সাধনের উপায় পদের দৈর্ঘ্য ও গ্রন্থের 
কলেবর বৃদ্ধি। পদের দর্ঘ্য বৃদ্ধি সংস্কৃত সমাসের সাহায্যে 
হইয়া থাকে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির উপায় পর্যাপ্ত কালি, 
কলম ও কাগজ । এই জাতীয় গ্রন্থ সাধারণতঃ বি, এ, পরীক্ষার 
পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হুইয়া থাকে । 
অর্ধোপার্জন ৷ অর্থোপার্জনের উপায় তুষ্টি সাধন। শিক্ষিতা মহিলা, 
বিদ্ভালয়ের ছাত্র, সম্পন্ন জমিদার, প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি তুষ্ট 
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হইলে গ্রস্থকারের অর্থাগম হইয়া থাকে ।- পনের আনা উপদ্যাস 
ও দুল পাঠ্য পুস্তকের শতকরা ৯৯'৯৭৩২ খানি এই জাতীয়..." 
ইত্যাদি। 

পদ্ধ রচনার একাধিক উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে “যশোলাভ' । 

যশোলাভ। যশোলাভের একটি উপায় মৃত্যু । সর্বদেশে ও সর্ব- 
কালে একথ। সত্য । কবিগণ মৃত্যুর পরই যশের মুকুট পরিধান 
করিয়া থাকেন। জীবদ্দশায় ইহাদের অনেকের ভাগ্যেই 
শিরোতভূষণ যদি কিছু জুটিয়া থাকে ত গাধারটুপি। 

১৭০১৯, আর একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন, রচনায় পয়ার বাহুল্য। 

ইহা না থাকিলে কোন কবিই অক্ষয় যশঃ অর্জন করিতে পারিবেন 

ন]। “ম্বপ্ন প্রয়াণে' পয়ার নাই বলিলেই হয়, উপরস্ত তাহার রচয়িতা 

জীবিত, এই কারণে তিনি একেবারে অখ্যাতনাম! ( পাঠকবর্গের 

কৌতুহল নিবারণার্থে বল! প্রয়োজন যে, ্প্রপ্রয়াণ' বজভাষায় 

লিখিত একখানি পদ্য গ্রন্থ। ১0981 0: 719660০? এবং 

13118] 06 0১৪ 2৮590 এই নিয়মের বশে এখানি কিছুকাল 

হইল লোপ পাইয়াছে এবং সম্প্রতি প্রত্বতত্বের বিষয় হইয়। 

উঠিতেছে।) 

গগ্য ও পছযের সাধারণ গুণ বিষয়ে বল। হয়েছে__ 
গছ্য ও পগ্ভের একটি সাধারণ গুণ, অপঠিত মনোহারিত্ব। 
বিলাতী কবি সেক্সপীয়রে এই গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
দৃষ্ট হয়। কালেজের অধ্যাপক হইতে ভবানন্দ বাবুর বাজার 
সরকার পর্যন্ত সকলেই বলিবে “আহা! সেকৃ্‌সপীয়রের মানব 
চরিত্র চিত্রণ নৈপুণ্য কি চমৎকার! সেক্সপীয়রের কবিত্বে 
ইপ্হার৷ সকলেই মুগ্ধ । কিন্তু এরূপ মুগ্ধ হইবার জন্য সেকৃস- 
পীয়র পড়িবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । *****: যাহা হউক এ 
পরচর্চায় আমাদের প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশেই কয়েকজন 


, উড 


ক্ষণজন্মা লেখকের যথেষ্ট অপঠিত মনোহারিত্ব আছে। তন্মধ্যে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভামাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নবীনচন্দ্র সেন, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
ইহাদের লেখনীর অধিকাংশ অপ্রত্যক্ষ থাকিয়াও আবালবৃদ্ধ 
বনিতার হৃদয়-মনোরঞ্জন করিয়া থাকে । 

গছ ও পগ্ভের ক্ষেত্রে বর্জনীয় যে সকল দোষের উল্লেখ করেছেন 

লেখক, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য “অশ্লীলতা? । 

অশ্লীলতা । অশ্লীলতার কোন সংজ্ঞা হইতে পারে না। উহ সহাদয় 

হৃদয়-বেগ্ভ। “কৃষ্ণকান্তের উইল" ও ন্দ্রশেখর' অশ্লীল নহে, 
কিন্তু “চোখের বালি বা “চরিত্রহীন, অতিশর অশ্লীল । “বিদ্া- 
সুন্দর অশ্লীল নহে। হইলে তাহার মুদ্রণ, সংমুদ্রণ পুনমুদ্র 
এতদিনে বন্ধ হইয়া যাইত, এবং অভিনয়ের সাহায্যে ঘরে ঘরে 
তাহার রসম্বরূপের উপাসনা হইত না। কারণ আর যাহাই 
হউক অশ্লীলতা আমরা কিছুতেই মার্জনা করিতে পারি ন1। 

_ বলা নিশ্রয়োজন যে, “বঙ্গভাষা” শীর্ষক আলোচনাটিতে তৎকালীন 

পাঠকের রুচিবোধ ও বিচারবোধকেই তীব্রভাবে কটাক্ষ কর! হয়েছে। 

অর্থাৎ সমসাময়িক কালে প্রচলিত রুচি ও বিচারবোধের সুষ্ঠ, পরিচয় 
দানের জন্য এ রচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ । 
“বেপরোয়া*র প্রতিটি সংখ্যাতেই ধাধা বা “ফাউ? নামে কয়েকটি 

করে প্রশ্নোত্তরমূলক রচন! প্রকাশিত হত। বলা নিশ্রয়োজন যে, এ 

রচনাগুলিও ছিল তীব্র কটাক্ষপূর্ণ ও শ্লেষাত্বক। ছু'একটি এখানে 

উদ্ধত কর। গেল। 

(ক) কোজাগরী পুণিমার দিন নারিকেল জল খাইলে লম্ম্রী ঘরে 
অচল! হইয়া থাকেন ; অথচ দেখা যাইতেছে ধর্মপ্রাণ ভারত 
দিন দিন দরিদ্র হইতেছে । ইহার কারণ কি? 

উত্তর। ভারতবর্ষে নারিকেল গাছ কমিয়! যাইতেছে । 


৮৯ 


(খ) নবর্গে যাইবার মনু, রঘুন্দন, পদীপিসী প্রদর্শিত কতকগুলি পথ 
আছে, যথা, গ্রীষ্মকালে লিমনেড 'বরফ খাইও না; আট 
বৎসরের বিধবা কম্যাকে নির্জলা। একাদশী করাও; স্ত্রী 
অপ্রিয়বাদিনী হইলে জার একবার টোপর মাথায় দাও, 
ইত্যাদি ইত্যাদি। এসবে ঝঞ্চাট অনেক। কোনও সহজ 
পথ আছে কিনা? 

উত্তর। মহাজন নির্দিষ্ট এক অতি সহজ পথ আছে। সংসারে 

যতকিছু দুক্ষর্ম আছে করিয়া বেড়াও, মৃত্যুকালে পরের 
অনিষ্ট চিন্তা করিতে করিতেও মর, কোন চিন্তা নাই, তবুও 
ড্যাং ভ্যাং করিয়া শ্বর্গে যাইবে যদি মৃত্যুর পর তোমার পুত্র 
বা পৃথিবীর আর যে কেহ গয়ায় ক্রোশব্যাপী গদাধরের 
পাঁদপম্মে তোমার নাম করিয়া একটি পিগড ফেলিয়৷ দেয় । 

পরিশেষে “বেপরোয়া' পত্রিকার যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না৷ করলে এ 

আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তা হল এতে প্রকাশিত ব্যঙ্গ 

চিত্রাবলী। “বেপরোয়া'র রচনা ও চিত্র উভয়ই শ্লেষাত্মক ও কটাক্ষ- 
পুর্ণ। বাস্তবিক, এর প্রতিটি চিত্রই এত অপূর্ব ও উপভোগ্য যে, 
সেই রেখাঙ্কিত চিত্রগুলিকে ভাষায় বর্ণনা কর। ছুঃসাধ্য। মদের 

বোতল, গাজার কলকে ও আফিমসহ উপবিষ্ট, রুদ্রাক্ষের মালা ও 

আলখাল্লা পরিহিত “সিদ্ধ পুরুষের চিত্র' কিংবা সমাজ সংরক্ষণের 

নামে ছু'পায়ে সমাজদলনরত সমাজের নেতার চিত্র, অথব। “কাব্য 
সমালোচনা' শীর্ষক চিত্রগুলি কার্টুন চিত্র হিসাবে সত্যই অপূর্ব 
নৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে “কাব্য সমালোচনা শীর্ষক চিত্রটির বিশেষ ভাবে 
উল্লেখ কর] প্রয়োজন। সে সময়ে রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচকেরা 
কাব্য সমালোচনার নামে কবির ব্যক্তি জীবনের সমালোচনাতেই 
অধিক লিগু থাকতেন। বিশেষতঃ এমন সব অপ্রাসজিক বিষয়ের 
অবতারণা করতেন, যা নাকি কবির কাব্যের সঙ্গে সম্পর্করহিত। 
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“কাব্য সমালোচনা, চিত্রটির শেষে মন্তব্য সংযোজিত হয়েছে £ “কাব্য 
উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট বিচার করিতে হইলে প্রথমে ৪1781596 করিয়া দেখা 
উচিত--কবি কখনও চাল্তার অদ্বল খাইয়াছিলেন কিনা। যদি ন৷ 
খাইয়া থাকেন' বুঝিতে হইবে তিনি অপদার্থ । অতএব তাহার 
লেখাও অপদার্থ ।' 

সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ এ চিত্রটি দেখে মুগ্ধ হয়ে পত্রিকার 
কর্তৃপক্ষের কাছে নাকি পত্র দিয়েছিলেন। বাস্তবিক, “বেপরোয়া"র 
কাটুন চিত্রগুলি ছিল পত্রিকার সম্পদ স্বরূপ। 

এই “বেপরোয়া” বেপরোয়ার মত এসে অন্ুরূপভাবেই স্বল্লকাল 
পরেই অন্তহিত হল। তবে স্বল্পকালীন স্থায়ী হলেও বাংলার সাময়িক 
পত্রের ইতিহাসে (যদিও 'বেপরোয়া'কে অসাময়িক পত্র বলে 
পত্রিকার টাইটেল পেজে ছাপা হ'ত ) এর যে একটা বিশেষ স্থান 
আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ ব্যঙ্গাত্মক পত্রিকা 
হিসাবে “বেপরোয়া” সেকালে ছিল অনন্য ও অদ্বিতীয়। বললে 
সম্ভবতঃ অতুযুক্তি হবেনা__আজও এর জুড়ি মেলা ভার! 
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মালিনী নাটকের নায়ক বিচার 


সাহিত্যের সৃষ্টি মানুষের জীবনবোধ থেকে । বলাবাহুল্য যে এই 
জীবনবোধ সকলের সমান নয়। এই কারণেই সাহিত্য সমালোচনায় 
সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য লক্ষিত হয়ে থাকে । ভিন্ন 
ভিন্ন সমালোচক সাহিত্যের ব্যঞ্জনাকে ব্যাখ্যা করে থাকেন ভিন্ন ভিন্ন 
দৃষ্টিতে, আপন আপন মনন শক্তি অনুযায়ী। 

“মালিনী, রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক নাটক। 
নাটকটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও যে পরিমাণে বিতর্কের স্য্টি করেছে, 
তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নাটকটি সম্বন্ধে সমালোচক মহলে 
সর্বাপেক্ষা অধিক মতদ্বৈততা৷ লক্ষিত হয় নাটকটির নায়ক প্রসঙ্গে । 
বিষয়টি যে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে 
পারেন! । কারণ, নাটকের প্রকৃত নায়ক কে ৷ যথার্থরূপে নির্ধারণ 
করতে ন। পারলে নাটকের নাটকীয়তা, রস, ছন্দ প্রভৃতি উপলব্ধির 
ক্ষেত্রে অনেকটা বাধার স্থষ্টি হয়ে থাকে । সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতার 
সঙ্গে এই বিতর্কমূলক প্রশ্নটি বিচার করে দেখা প্রয়োজন । 

স্বপ্রিয় মালিনীকে প্রথম দেখেছে মন্দির প্রাজণে যেখানে 
ক্ষেমংকর, চারুদত্ত, সোমাচার্ধয এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ মালিনীর 
নির্বাসনের আলোচনায় ছিলেন রত। যে মুহুর্তে সুপ্রিয় মালিনীর 
সাক্ষাৎ লাভ করেছে, সেই মুহুতেই সে তার হৃদয় মালিনীর নিকট 
অর্পণ করে ফেলেছে। স্থৃপ্রিয়র কল্পনাপ্রবণ মন তাকেই ধর্ম বলে 
বিশ্বাস করে, যা তার হৃদয়কে আলোড়িত করে । মালিনীকে দেখে 
স্বপ্রিয়র হৃদয়' দোলায়িত.। সে মালিনীর ধর্মমতকে ভালবাসতে 
গিয়ে ভালবেসে ফেলেছে মানবী মালিনীকে । এরপর অতি দ্রেত 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে । নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে মালিনী নবধর্মের 


০, 


প্রচারক থেকে সাধারণ মানবীতে রূপাস্তরিত হয়েছে। এই দৃশ্যের 
প্রথম থেকেই দেখ। গেছে যে, মালিনী কেমন করে স্ুপ্রিয়র কাছে 
আত্মসমর্পণে রত। প্রথমেই সে স্ৃপ্রিয়কে বলেছে £ 


কী শাস্ত্র দেখাব আনি! 
তুমি যাহ] নাহি জান, আমি কি তা৷ জানি? 


স্মক্মভাবে বিচার করলে মালিনীর এই বিনয়ী বক্তব্যের মধ্যে যে 
সুপ্রিয়র প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে, তা৷ লক্ষ্য করা যায়। স্মৃপ্রিয় 
যখন মালিনীকে অন্থরোধ করে বলেছে £ 


জানিবার কিছু নাই, নাহি চাহি জ্ঞান। 

সব শাস্ত্র পড়িয়াছি, করিয়াছি ধ্যান 

শত তর্ক-_শত মত। ভুলাও, ভুলাও 

যত জানি সব জানা দূর করে দাও । 

পথ আছে শত লক্ষ, শুধু আলো নাই । 
ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী! তাই আমি চাই 
একটি আলোর রেখা উজ্জল সুন্দর 

তোমার অন্তর হতে। 


উত্তরে মালিনী স্বীয় ছুর্বলতার কথ! প্রকাশ করে স্ুপ্রিয়র সাহায্য 
প্রার্থনা করে নলেছে £ 


মনে হয় 

» বড়ে। একাকিনী আমিঃ সহত্র সংশয়, 
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ, 
নান! প্রাণী, দিব্যজ্ঞান ক্ষণ প্রভাবৎ 
ক্ষণিকের তরে আসে । তুমি মহাজ্ঞানী 
হবে কি সহায় মোর ? 
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এই বক্তব্যের মধ্যে মালিনীর পূর্বের সত্তার কোন সন্ধান পাওয়া খায় 
না। যেমালিনী কিছু পূর্বে বলেছে ঃ 


হি আজ আমি হয়েছি সবার 

অথবা, 

দেহ নাহি মোর, বাধা নাই, 

আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ । 
কিন্ত এখন সে তার সেই অসীম ক্ষমত! থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। 
কারণ আর কিছুই নয়, স্ুপ্রিয়ের কাছে প্রাণ-মন সমর্পণ করে সে 
অন্তরে এবং বাইরে বঙ দীন হয়ে পড়েছে । সুপ্রিয় মালিনীর পূর্বোক্ত 
প্রশ্নে বলেছে £ 


বড় ভাগ্য মানি 

যদি চাহ মোরে। 
এই প্রসঙ্গে মালিনীর উত্তর বিশেষভাবে লক্ষণীয় । সে স্ুপ্রিয়কে 
বলেছে £ 

-_অকারণ অশ্রজলে ভাসে 

ছুনয়ন কোন্‌ বেদনায়! অকস্মাৎ 

আপনার 'পরে যেন পড়ে দৃষ্টিপাত 

সহত্র লোকের মাঝে! সেই ছঃসময়ে 

তুমি মোর বন্ধু হবে? মন্ত্রগুরু হয়ে 

দিবে নবপ্রাণ? 
এই বক্তব্যের দ্বারাই বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মালিনী 
ব্বপ্রিয়কে সমগ্র জীবনের বন্ধু তথ৷ স্বামীরপে পেতে চেয়েছে। এই 
প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক-অধ্যাপকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, *স্বপ্রিয় 
মালিনীর নিকট বাতার নবধর্মাদর্শের নিকট অভিভূতভাবে আত্ম- 
সমর্পণ করেছে । মালিনীও নিজেকে “মহাধর্ম তরনীর বালিকা 
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কাণ্ডারী' বলে বর্ণনা করে নবধর্ম প্রতিষ্ঠায় সুপ্রিয়ের সহায়ত! 
প্রার্থনা করেছেন। মালিনী স্ুপ্রিয়কে মন্ত্রগুর বিবেচনা করছেন 
এবং অন্যদিকে সুপ্রিয় মালিনীর নিকট মন্ত্রশিষ্তের হ্যায় ব্যবহার 
করছেন।” কিন্ত আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে স্প্রিয় মালিনীকে 
বলেছে তার জানবার কিছুই নেই । সকল শাস্ত্র সে ইতিমধ্যেই পাঠ 
করেছে। স্থৃতরাং সুপ্রিয় আর যাই হোক সে যে মালিনীর মন্ত্রশিষ্য 
হতে চায়না এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এছাড়াও প্রেমের 
যা ধর্ম, তাও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়েছে মালিনী এবং সুপ্রিয়ের 
কথোপকথনের মাধ্যমে । একে অন্যের কাছে নিজেকে তার সাহচর্য 
বিনা অত্যন্ত অসহায় মনে করেছে । সমালোচক-অধ্যাপক আরও 
বলেছেন, “কথায় কথায় মালিনী ক্ষেমংকরের প্রসঙ্গে আসলেন। 
ক্ষেমংকরের সংবাদ শুনতে মালিনী অতিশয় আগ্রহান্বিত হচ্ছেন ।” 
_মালিনীর এই আগ্রহকে তিনি ক্ষেমংকরের প্রতি অনুরাগ বলে 
মনে করেছেন। কিন্তু মালিনী ক্ষেমংকরের কথা শোনার জন্য 
যেখানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তার ঠিক পূর্বের কথা বিচার করে 
দেখলে বোঝা যাবে ষেঃ মালিনীর এই আগ্রহ ক্ষেমংকরের প্রতি তার 
অনুরাগ নয়। মালিনী বলেছে ? 


গৃহের বারত। সব, আত্মীয়ের মতো! 
সকলি প্রত্যক্ষ যেন জানিবারে পাই । 


_অর্থাৎ মালিনী স্প্রিয়র সকল কিছুর সঙ্গেই পরিচিত হতে চায়। 
এই হিসাবে ক্ষেমংকর যেহেতু স্প্রিয়ের বন্ধু, সেই হেতু তার বিষয়ে 
সে জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে । প্রেমিকা মালিনীর পক্ষে এতাদৃশ 
আচরণ যে যুক্তিসঙ্গত 1 বেশ বোঝা যায়। 

যে সকল সমালোচক ক্ষেমংকরকে মালিনীর প্রেমিক বলে মনে 
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করে থাকেন, তারা বলেন যে, মালিনী যর্দি ক্ষেমংকরের অন্ধুরাগী না 
হত, তাহলে সে স্প্রিয়কে কখনই বলত না £ 

হায়, কেন তুমি তারে 

আসিতে দিলেনা হেখ। মোর গৃহদ্বারে 

সৈম্যসাথে ? এঘরে সে প্রবেশিত আসি 

পূজ্য অতিথির মতো-_ সুচির প্রবাসী 

ফিরিত ত্বদেশে তার । 
এর উত্তর হল এই যে, যেহেতু বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে 
স্বপ্রিয় বিবেকের দংশনে জ্বলছিল, সেইজন্যই মালিনী এই ধরণের 
সান্নার বাক্য উচ্চারণ করেছে । মালিনীর এই বক্তব্য ক্ষেমংকরের 
প্রতি অনুরাগ পোষণ করেনা । স্ুপ্রিয়কে অন্ুশোচনার হাত থেকে 
পরিত্রাণ-লাভের পথের সন্ধান মাত্র দিয়েছে সে। 

মালিনী সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ উথাপিত হয়েছে 

স্ৃপ্রিয়কে হত্যা করার পর ক্ষেমংংকরকে যেহেতু সে ক্ষমা করতে 
বলেছে । সমালোচকদের মতে এর মাধ্যমেই ক্ষেমংকরের প্রতি 
মালিনীর অনুরাগ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে । যদি প্রকৃতই মালিনী 
স্বপ্রিয়কে ভালবানত, তাহলে তার হত্যাকারী ক্ষেমংকরকে সে কোন- 
মতেই ক্ষমা করার জন্য বলতে পারতনা। এর ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে 
গ্রমথনাথ বিশী মহাশয় যথার্থই বলেছেন যে প্রথমতঃ মালিনী বৌদ্ধধর্মের 
যে অন্যতম প্রধান গুণ ক্ষমাধর্ম, তার দ্বার প্রভাবিত হয়ে ক্ষেমংকর- 
কে ক্ষম৷ করার জন্য বলে থাকতে পারে । দ্বিতীয়তঃ প্রাণাধিক প্রিয় 
স্বপ্রিয়কে হত্য। করে ক্ষেমংকর যে অত্যন্ত অন্ৃতপ্ত হবে তা সহজেই 
অনুমেয় । কিন্তু ক্ষেমংকরের যদি মৃত্যুদণ্ড হয়, তাহলে বন্ধুহত্যার 
অন্ুশোচনার অনলে তাকে আর দগ্ধ হতে হবে না। সেই কারণেও 
মালিনী ক্ষেমংকরকে বাচিয়ে রাখবার জন্য আবেদন করে থাকতে 
পারে। 
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প্রশ্ন উঠেছে মালিনী ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে বলেই যে মুচ্ছিত 
হয়ে পড়েছে তার কারণ কি? প্রকৃতই যর্দি সে ক্ষেমংকরকে ভালবেসে 
থাকে এবং তাকেই স্বামীরূপে লাত করতে ইচ্ছ। করে থাকে, তাহলে 
সুপ্রিয়র মৃত্যু তার সেই আশাকে বাস্তবায়িত করতে সহায়তাই 
করল। এতে মালিণীর ছঃখের কোন কারণই থাকতে পারেন! । 
কিন্তু প্রকৃত সত্য হলঃ যেহেতু সে স্থপ্রিয়ের প্রণয়াকাজ্মী, সেইহেতু 
তার মৃত্যুতে প্রাণে যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে তারই ফলে সে মুচ্ছিত 
হয়ে পড়েছে । অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য তার ্রবীন্দ্রনাট্য 
সাহিত্যের ভূমিকা গ্রন্থে মালিনী এবং স্থৃপ্রিয় সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ 
করে বলেছেন, “ন্থপ্রিয় ভক্তির পরীক্ষা দিয়েছে প্রাণ দিয়ে, মালিনী 
ধর্মের পরীক্ষা দিয়েছে প্রাণাধিক প্রিয় অুপ্রিয়ের হত্যাকারী ক্ষেমংকর- 
কে ক্ষমা করে ।৮- অর্থাৎ সাধন ভট্টাচার্য মহাশয় ক্ষেমংকরকে ক্ষমা 
করার কারণ হিসাবে মালিনীর ধর্মবোধকে অভিহিত করেছেন। সে 
যাই হোক, তিনিও কিন্তু সুপ্রিয়কে মালিনীর 'প্রাণাধিকপ্রিয়' বলে 
অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক শ্ুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় তার 
“রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সুপ্রিয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের পুর্বোক্ত ধারণাকেই 
ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন £ ৫ ( মালিনী ) তাহার 
পিতার কাছে অন্নরোধ করিয়াছে £ মহারাজ ক্ষম ক্ষেমংকরে এবং 
এই কথ৷ বলিয়া স্ুপ্রিয়ের মৃত্যুতে মুচ্ছিতা হইয়৷ পড়িয়াছে।” 

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য, অনেক সমালোচক আবার এরাপ অভিমত 
পৌষণ করে থাকেন যে, মালিনীর হৃদয় কারও প্রতিই ধাবিত হয়নি । 
অর্থাৎ তারা মালিনীর সাধারণ মানবীয় প্রেমকে অন্বীকার করে 
থাকেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য বলে বোধ হয় না। স্বয়ং রবীন্দ্র 
নাথই “মালিনী' নাটকের ভূমিকায় বলেছেন যে, এই নাটকের ভাবের 
অন্কুর আপনা আপনি দেখ। দিয়েছিল “প্রকৃতির প্রতিশোধে' । প্রমথনাথ 
বিশীর ভাষায়, আরও স্পষ্ট করে বললে দাড়ায়, “মানব প্রকৃতিকে 
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বঞ্চিত করিয়৷ তাহাকে ক্ষুধিত রাখিয়া, সেই শুম্যতার উপরে মহত্বর 
জীবনের বেদী রচনা করিতে গেলে অকন্মাৎ তাহা ধ্বসিয়া পড়ে, 
মালিনী নাটক হইতে এই ইঙ্গিতটি পাওয়া যায়। 

প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর চিত্ত ক্ষুধিত ছিল বলিয়াই লে 
তপন্যায় শাস্তি পায় নাই-_তাহাকে রঘুর কগ্যার ন্মেহে আবদ্ধ হইয়া 
সংসারে ফিরিতে হইয়াছিল। মালিনীরও কি সেই একই ট্রাজেডি 
নয়? প্রথম অংশের মালিনী মানব প্রকৃতির দাবী এড়াইয়া নবধর্মের 
দ্বার উদ্বোধিত হইয়াছিল, নাটকের শেষ অংশে প্রকৃতি তাহার বলি 
সংগ্রহ করিয়াছে । সেই অপরাধে দেবী মালিনী কলঙ্কের গ্লানি 
মাথায় তুলিয়া মানবত্বের মধ্যে, এবং তাহা আদৌ গৌরবময় মানবন্ব 
নহে, আত্মসমর্পণ করিয়াছে । ইহাই মানব প্রকৃতির প্রতিশোধ 1” 
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প্রৌঢ় খতুর ফসল £ আরোগ্য 
রবীন্দ্রনাথের শেষপর্ষের কাব্যগুলির মধ্যে আরোগ্য" (১৯৪১) 
শীর্ষক গ্রন্থটি অন্যতম । কবি তেত্রিশটি কবিতা সম্বলিত এই কাব্য 
গ্রন্থটি তার পরম স্সেহাস্পদ শিল্পী স্ুরেন্দ্রনীথ করকে উৎসর্গ করেন। 
কাব্যখানি্তে অনুষ্থত আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য, ছন্দ, ব্যবহৃত উপম। সবোপরি 
কবির বিদায়কালীন অনুভূতির প্রকাশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 
কবির অন্তিম পর্বের অপরাপর রচনাগুলির ন্যায় “আরোগ্য 

কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাগুলিও সকলপ্রকার অলংকার বজিত। 
কবি তার বক্তব্য বিষয়কে নিরাভরণ রূপেই প্রকাশ করেছেন 
তছুপরি উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলির মন্ত্রবৎসংহতি ৷ তৃতীয় সংখ্যক 
কবিতাটিতে কবি বলেছেন £ 

মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের 

বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার 

মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে । 
বস্ততঃ, কবির এই আকাজ্ষা অপূর্ণ থাকেনি । আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের 
অন্তর্গত কবিতাগুলির আদ্যন্ত দৃঢঃ পিনদ্ধ এবং সংহত রূপ, বৈদিক 
মন্ত্রের সংহত রূাপকেই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি ্বয়ং 
তার স্বল্পভাষণ প্রসঙ্গে একস্থানে বলেছেন £ 

রোগপন্থু লেখনীর বিরল ভাষায় 

ইঙ্গিতে পাঠায় কবি আশীর্বাদ তার। 


১, স্বীয় কাব্যের খতু পরিবর্তন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নবজাতকের €১৯৪০) 
সৃচনায় বলেছেন, “এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা হয়তো প্রো খতুর ফসল, 
বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের উদাসীন্য । ভিতরের দিকের মনন- 
জাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে । তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যর্থ 
হবে পরিণত বয়সের রচনা |” 


কা)৬১ 


ত্রয়োদশ সংখ্যক কবিতাটিতে কবি বিগত যৌবনের রডীন, উচ্ছল 


প্রেমানুভূতির সঙ্গে জীবন সায়াহ্ছের স্িগ্ধপ্রেমামুৃভৃতির তুলনা করে 
বলেছেন £ | 


ভালোবাস এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে 
নিঝ'রের প্রলোপ কল্লোলে, 


আজ সেই ভালোবাস। সিগ্ধ সাম্তনার স্তন্ধতায় 
রয়েছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে | 


স্থদীর্ঘ জীবন-পথ পরিক্রম! শেষে জীবন-সায়াহ্কে উপনীত কবিকে 
জীবনের লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশে ব্যাপূত থাকতে দ্বেখা গেছে 
ষোড়শ সংখ্যক কবিতাটিতে-_ 


কী পেয়েছি প্রাপ্য যাহা, কী দিয়েছি যাহ। 
ছিল দেয়, 
কী রয়েছে শেষের পাথেয় । 


“আরোগ্য গ্রন্থটির বেশ কয়েকটি কবিতাতেই কবিকে অতীত স্ম্রতি- 
চারণায় মগ্ন দেখা গেছে । যৌবনকালে মানুষ ভবিষ্যৎ চিন্তায় থাকে 
বিভোর, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে মানুষকে অতীত স্থতিচারণায় মুখরিত 
হতে দেখ। যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি । 
স্মৃতিচারণ! প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য ঃ 


পথে-চল। এই দেখাশোন। 
ছিল যাহ! ক্ষণচর 

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে, 
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে; 


১০৪ 


আবার কখনও কবি বলেছেন * 


মনে পড়ে কতদিন 

ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা 

কর্মহীন প্রৌট-প্রভাতের' 

ছায়াতে আলোতে 

আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়। 

ফেনায় ফেনায়। 
জীবনের শেষপাদে উপনীত হয়ে কবি নিজেই একদা নিজের কৃবি- 
পরিচিতির ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ “আমার সব অনুভূতি 
ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে । বার বার ডেকেছি 
দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে; ভোগে 
এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে ।২ 
বাস্তবিক, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবির মানব প্রীতি ছিল অটুট । 
তার শেষ পর্বের কাব্যগুলিতেও এই মানব প্রীতি প্রকাশিত। 
আলোচ্য কাব্যটিতে প্রকাশিত কবির মানবপ্রীতিও এক বিশেষ 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । কবির ভাষায় ? 


সব কিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ 

অমৃতের অর্থ দেয় তারে, 

মধুময় করে দেয়. ধরণীর ধুলি, 

সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন । 
প্রসঙ্গতঃ কবির মত্ত্যপ্রীতিও উল্লেখযোগ্য । জরাজীর্ণ এবং রোগগ্রন্ত 
কবির জীবনবিমুখতার পরিবতে” আত্যন্তিক মর্তপ্রীতি প্রকাশিত 
হয়েছে 'আরোগ্যে'র অনেকগুলি কবিতাতেই। প্রথম কবিতাটি 


২. শ্রীযুক্ত দিলীপকুমীর রায় বিরচিত “তীর্ঘঙ্কর* ; রবীন্দ্রনাথের 
পত্রমর্্র ; পৃঃ ২৯১-২৯২ দ্রষ্টব্য । 


১৯০৯ 


থেকেই জগত্তের প্রতি কবির মমতামেছুর আবেগের পরিচয়টি উদ্ধৃত 
কর] যেতে পারে” 


এ ছ্যলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি-_ 
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি 

এই মহামন্ত্রখানি 

চরিতার্থ জীবনের বাণী। 


শেষ রি নিয়ে যাব যবে পা 

বলে যাব, তোমার ধুলির 

তিলক পরেছি ভালে, 

দেখেছি নিত্যের জ্যোতি ছুর্যোগের মায়ার আড়ালে । 
সত্যের আনন্দরূপ এ ধুলিতে নিয়েছে মুরতি, 

এই' জেনে এ ধুলায় রাখিস্থু প্রণতি। 


সছ্রোগমুক্ত কবির জীবনের গতিবেগের মন্থরতা৷ ছু'একটি কবিতা 
ব্যতিরেকে কাব্যের প্রায় সব কয়টি কবিতার ছন্দেই প্রতিফলিত 


লক্ষ্য কর যায়। 


এক্ষেত্রে ছন্দ কেবলমাত্র বক্তব্য বিষয়ের সার্থক 


বাহনেই পরিণত হয়নি, সেইসঙ্গে জরাজীর্ণ কবির জীবন-প্রবাহের 
প্রতীকেও পরিণত । তৃতীয় কবিতাটিতে লক্ষিত হয়, জীবনের 
মন্থরগতি কবির দৃষ্টিকেও প্রভাবিত করেছে ঃ 


অন্যত্রও কৰি 
বলেছেন £ 


শীতের মধ্যাহ্নতাপে তন্দ্রাতুর বেল! 

চলেছে মন্থরগতি 

শৈবালে ছূর্বলশোত নদীর মত্তন। 

তার জীবনের মন্থর গতিবেগ প্রসঙ্গে স্পষ্টতঃই 


অলস শয্যার পাশে জীবন মন্থরগৃতি চলে, 
রচে শিল্প শৈবালের দলে । 


১০২ 


রবীন্দ্রনাথের শেষ পধায়ের কবিতায় কবির সকল প্রকার অনুভূতির 
সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে মৃত্য ভাবনা । রোগ এবং জরার আক্রমণে 
আক্রান্ত কবির দেহের শক্তি ও সামর্থ্য যতই মন্দীভূত হয়েছে, ততই 
তীব্রভাবে কবি অনুভব করেছেন মৃত্যুর শাশ্বত রূপকে_ 


প্রস্তানের অঙ্কে আজ এসেছি যেমনি 
দীপশিখা মান হয়ে এল, 
ছায়াতে পড়িল ধর! এ খেলার মায়ার স্বরূপ, 
শ্লথ হয়ে এল ধীরে 
ম্বখ ছুঃখ নাট্যসজ্জাগুলি । 

কখনও বলেছেন £ 


খ্যাতি নিন্বা পার হয়ে জীবনের এসেছি প্রদোষে, 

বিদায়ের ঘাটে আছি বসে। 
আবার কখনও ব! বলেছেন £ 

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুছি এল, 

বিদায়দিনের 'পরে আবরণ ফেলো 

অপ্রগল ভ স্র্যাস্ত-আভার ; 
কবিতাগুলিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপমাগুলির মধ্যেও কবির বিদায়- 
কালীন বিষগ্নতাটি পরিস্ফুট হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। “নিঃস্ব প্রহর”, 
'পরিশ্রান্ত প্রদোষ” “পার নীলিমা", “ছিন্নবৃস্ত', “জীর্ণনীড়”, ইতাদি 
পদগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ সংখ্যক কবিতাটি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আবাল্য মাতৃত্সেহরসে বঞ্চিত বুভুক্ষ 
কবিচিত্ত, জীবন সায়াহে উপনীত হয়ে মাতৃন্মেহের জন্য ব্যাকুলতা! 
প্রকাশ করেছে ঃ 


বদ্ধঘরে কর্মক্ষুব্ধ সংসার বাহিরে 
অশক্ত সে শিশুচিত্বমা খুঁজিয়! ফিরে । 


১০৩ 


কবি কাব্যে তার বিদায়ের পদধ্বনিকে প্রকাশ করেছেন সত্য এবং 
আসন্ন বিদায়ের সম্ভাবনায় কবিচিত্ত কিয়ৎপরিমাণে বিষণ্ণ এবং 
বিষাদ ভারাক্রান্তও বটে, কিস্তু এই বিষাদেই কবির বক্তব্য শেষ 
হয়ে যায়নি । কারণ কবি বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর করাল স্পর্শ শেষ 
পর্যস্ত তাকে পরম আমি'র সঙ্গে যুক্ত করবে-_ 


আমার হয়েছে অভিষেক, 

ললাটে দিয়েছে জয়লেখ, 

জানায়েছে অমূতের আমি অধিকারী ; 
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি 


গুরুতর রোগভোগের পর রচিত “আরোগ্য কাব্যের একশ্রেণীর 
কবিতায় গতবল কবিকে তার শুশ্রাধাকারী বিভিন্ন ব্যক্তিদের প্রতি 
গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে । সামান্য সেবাও কবির 
কাছে অসামান্য বলে প্রতিভাত হয়েছে । এবং এই সেবার মাধ্যমেই 
কবি মানুষের মধ্যেকার চিরস্তন দেবত্বের পরিচয় লাভে হয়েছিলেন 
ধচ্য-_ 

দিদিমণি__ 

অফুরান সাম্বনার খনি। 

কোনো ক্লান্তি কোনে ক্লেশ 

মুখে চিহ্ন দেয় নাই লেশ। 

কোনো ভয় কোনো ঘ্ণা কোনে কাজে কিছুমাত্র গ্লানি 

সেবার মাধূর্ষে ছায়া নাহি দেয় আনি। 

এ অখণ্ড প্রসন্নত্তা। ঘিরে তারে রয়েছে উজ্জ্বলি, 

রচিতেছে শান্তির মণ্ডলী ; 

ক্ষিপ্র হস্তক্ষেপে 

চারিদিকে ব্বস্তি দেয় ব্যেপে ) 


১৯৯৪ 


আশ্বাসের বাণী স্মধুর 
অবসাদ করি দেয় দূর | 
অগ্াত্র দেখ যায়-_ 


বিশু দাদা 

দীর্ঘবপুঃ দৃঢ়বাছ, ছুঃসহ কর্তব্যে নাহি বাধা, 
বুদ্ধিতে উজ্জল চিত্ত তার | 
সর্বদেহে তৎপরতা করিছে বিস্তার | 

তন্দ্রার আড়ালে 

রোগ ক্রিষ্ট ক্লান্ত রাত্রিকালে 

মৃত্তিমান শক্তির জাগ্রত রূপ প্রাণে 

বলিষ্ঠ আশ্বাস বহি আনে, 


এমনকি সামান্য সঙ্গদানের জন্যও কবিকে “সরোজদাদা"র প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে-_- 


সরোজদাদার দিকে চাই-__ 

সব তাতে রাজি দেখি, কাজকর্ম যেন কিছু নাই, 
সময়ের ভাগ্ডারেতে দেওয়া নেই'চাবি, 

আমার মতন এই অক্ষমের দাবি 

মেটাবার আছে তার অক্ষুণ্ন উদার অবসর, 

দিতে পারে অকৃপণ অক্লান্ত নির্ভর । 


এইবার কাব্যটির নামকরণ সম্বন্ধে আলোচন। করা যেতে পারে। 
গুরুতর রোগ ভোগের পর সছ্ঠ নিরাময় লাভের পরে রচিত বলে 
কাবাটির নামকরণ হয়েছিল “আরোগ্য” আপাত দৃষ্টিতে অন্ততঃ 
এইরূপ মনে হওয়াই ব্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষণীয়, অন্ততঃ ছ"টি 


৯৬৫ 


কবিতায় “আরোগ্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্নতর তাৎপর্ষে। 
ষোড়শ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন £ | 


জীবনের শেষ প্রান্তে যে প্রেম রয়েছে নিরবধি 

মোর কোনো অসম্মান তাহে ক্ষতচিহ দেয় যদি, 

আমার মৃত্যুর হস্ত আরোগ্য আনিয়া দিক তারে, 
' এ কথাই ভাবি বারে বারে । 


অর্থাৎ কবির অজ্ঞাতে কবিকৃত অসম্মান অথব! আঘাত তার 
মৃত্যুর মাধ্যমে আরোগ্য লাভে সমর্থ হবে বলে আশ! প্রকাশ কর! 
হয়েছে। অন্তত্র কবি নারীর পরম শ্রেহময় হস্তের সেবার উল্লেখ 
প্রসঙ্গে বলেছেন £ 


তুমি নারী 

তাহার আপন সহকারী । 

উন্মুক্ত করিতে থাক আরোগ্যের পথ, 
নবীন করিতে থাক জীর্ণ যে জগৎ, 


অর্থাৎ কেবলমাত্র রোগ যন্ত্রনাই নয়, জগতের সর্ববিধ ছুঃখ-কষ্ট এবং 
আঘাত থেকে আরোগ্য লাভের জন্য স্নেহময়ী, করুণা স্বরূপিনী 
নারীর প্রয়োজনের অপরিহার্ধতার কথাই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত 
হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ ইতিপূর্যে উল্লিখিত উনিশ সংখ্যক কবিতাটির 
উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে কবিকে নারীর ক্লাস্তিহীন সেবার 
সপ্রশংস উল্লেখ করতে দেখা গেছে। পরিশেষে, সমালোচকের 
মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বল। যেতে পারে, “ব্যাধিবিকারের এরূপ 
সুন্ম ও সত্য কাব্যরূপায়ণ, উহার বিভীষিকা, অসংলগ্ন চিন্তা, অসুস্থ 
মনের উদ্ভট, দুঃস্যপ্র-ক্রিষ্ট অনুভূতির এরূপ আবেগময় ও শিল্প-স্থমিত 
বর্ণনা বিশ্বসাহিত্য অপ্রতিদ্বন্থী” ।. 


১৬৬ 


বাংল! এঁতিহাসিক নাটক £ টডের “রাজস্থান, 


(১) 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় এতিহাসিক নাটক কিংবা উপন্যাসের 
উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, মূলতঃ এর কারণ নিহিত 
ছিল তৎকালীন স্বাদেশিক চেতনায়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 
বাঙালী সেদিন আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন, নিজেদেরই প্রয়োজনে ৷ প্রাচীন গ্রীক-রোমের ইতিহাস 
তাদের গৌরবময় কীতি গাথায় সমুজ্ঞল । সেদিনের শিক্ষিত বাঙালীও 
অনুপ্রানিত হয়েছিলেন আমাদের দেশের অম্ুরূপ গৌরবময় 
এরতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্রের অনুসন্ধানে । উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন 
পরাধীনতার গ্লানিময় পরিবেশে অতীতের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী এবং 
চরিত্রের উপস্থাপনায় দেশবাসীর স্বাদেশিক চেতনাকে জাগ্রত এবং 
পরিপুষ্ট করতে । এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর এঁতিহাসিক নাটক 
রচয়িতাদের অন্যতম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনায় সে যুগের 
অধিকাংশ লেখকের মানসিকতা লক্ষ্য করা যেতে পারে £ 

“হিন্ুমেলার পর হইতে আমার মনে হইত-_কি উপায়ে দেশের 
প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে । 
শেষে স্থির করিলাম, নাটকে এতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের 
গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকট! উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে 
পারে "১ 

স্বদেশ-প্রেম প্রচারের মাধ্যমরূপে জ্যোতিরিক্দ্রনাথ যেমন গ্রহণ 
করেছিলেন নাটকের আঙ্গিক, অনুরূপভাবে একই আদর্শের দ্বারা 





১ জ্যোতিরিক্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি__বসম্তকৃমার চট্টোপাধ্যায় ঃ পৃঃ ১৪১ 


১০৭ 


অন্নুপ্রাণিত তৎকালীন অধিকাংশ লেখকই নিজ. নিজ প্রতিভা ও 
রুচিভেদে ভারতের প্রাচীন গৌরবগাথ প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের সহায়তা । 
কিস্ত সে সময়ে ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস তেমন স্থলভ ছিল ন|। 
তাই পশ্চিম রাজস্থানের অন্তর্গত রাজ্যসমুহের তশুকালীন ইংরেজ 
রাজনৈতিক প্রতিনিধি জেম্স্‌ টড. প্রণীত “১107)919 910 /00001- 
0০5 ০£ [২1830391)' সহজেই সেদিন ইতিহাস- সচেতন শিক্ষিত 
বাঙালীকে আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষতঃ আমাদের দেশের মধ্যযুগের 
ইতিহাস পরাধীনতার ইতিহাস। মধ্যযুগের পরাধীনতার গ্লানিময় 
অধ্যায়ে একমাত্র বীর রাজপুতগণই নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার 
অতুলনীয় স্বাক্ষর রেখেছিল। তাই স্বাভাবিক কারণেই সেদিন 
অনেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন টডের গ্রন্থ থেকে বিষয়বস্ত্র সংগ্রহে। 
সুতরাং রাজস্থানের বিষয়বস্ত অবলম্বনে গ্রস্থাদি রচনায় উদ্বুদ্ধ হলেন 
সেকালের ছোট-বড় অনেক লেখকই ৷ তন্মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মধুস্দন দত্ত, জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, 
বস্থিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, দামোদর মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ 
বিদ্াবিনোদ, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, রাজকৃষ্ণ রায়, হারাণচন্দ্র মজুমদার, 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বসন্তকুমারী মিত্র, কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র 
প্রমুখের উল্লেখযোগ্য ৷ এ'দের অনেকেই স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর 
সঙ্গে তৎকালীন প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ সরকারের বিরোধকে 
“রাজস্থান' গ্রন্থে বণিত মুঘল-রাজপুত দ্বন্দের রূপকে প্রকাশ 
করেছেন । এজন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ব্যতীত উনবিংশ 
শতাব্দীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের ইত্তিহাসেও টড. প্রণীত 
'রাজস্থান' গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য স্থান অনস্বীকার্য । তবে একথাও সত্য 
যে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তাীকাল পর্যস্ত বংলা সাহিত্যে ইতিহাস মুখ্যতঃ 
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সুলভ রোমান্স স্থষ্টির উপাদান হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে । তাই 
স্বাদেশিক চেতনার উদ্বোধন ব্যতীত সুলভ রোমান্স স্থষ্টির উপাদান 
হিসাবেও “রাজস্থানে'র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় । 


টডের রচিত “রাজস্থান গ্রন্থখানি যে যথার্থ ইতিহাসের মর্যাদা 
লাভের অধিকারী নয়, তা বর্তমানে প্রমাণিত। কারণ, আজ আর 
অবিদিত নেই যে, টড. তার গ্রন্থে বু অনৈতিহাসিক তথ্য এবং 
কিংবদন্তীকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে লেখকের 
নিজের গ্রন্থ সম্পকিত মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য £ 


“] 50210 00591%6, (118 16 09561 ৬25 109 11000001017 (০0 06৪1 
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স্বতরাং “রাজস্থান? গ্রন্থের এতিহাসিকত্ব নিরূপণ বিষয়ে অধিকতর 
প্রয়াস নিশ্রয়োজন। তবে যে সময়ে এই গ্রন্থকে উপন্যাস-কাব্য- 
নাটকাদি রচনার উপাদান হিসাবে ব্যবহার কর! হয়েছিল, সে সময়ে 
গ্রন্থখানির এতিহাসিক মর্যাদা ছিল অক্ষুপ্ন। তথাপি “রাজস্থানে' 
বলিত বিষয় অবলম্বনে, রচিত নাটক-উপন্তাস প্রভৃতির ক্ষেত্র 
রচয়িতাগণ সর্বাত্রই টডের গ্রন্থের যথাযথ অনুসরণ করেন নি। কারণ 
এঁতিহাসিক উপন্যাস-নাটক প্রভৃতি সর্বোপরি সাহিত্য । আর 
ইতিহাস ও সাহিত্য যেহেতু এক বস্ত নয়, সেইহেতু সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
লেখকের স্বাধীনতা স্বীকার না করে উপায় নেই। “রাজস্থান? 
অবলম্বনে রচিত গ্রন্থগুলিতেও অনেক ঘটনা, চরিত্র প্রভৃতির ব্যাপারে 
লেখকেরা কম-বেশী নিজেদের স্বাধীন কল্পনার স্বাক্ষর রেখেছেন । 
“রাজস্থান? গ্রন্থের বিষয়বস্ত্ব অবলম্বনে বাংলায় রচিত প্রথম নাটক 
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মধুকদনের “কৃষ্ণকুমারী” (১৮৬১)। বেলগাছিয়। নাট্যশালার 
তৎক।লীন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মধুম্ম্দনকে 
পরামর্শ দেন রাজপুতদের ইতিহাস ত্বলম্বনে নাটক রচনা! করতে £ 


“রাজপুত জাতির ইত্তিহান এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, 
মধুস্দনের স্যায় প্রতিভাবান পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থ 
রচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন ।” 
এই জন্যই মধুস্দন রাজপুতজাতির কাহিনী অবলম্বনে “কৃষ্ণকুমারী' 
নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। 


মধুত্দন তার নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছিলেন টড. প্রণীত 
“রাজস্থান' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত সপ্তদশ অধ্যায় থেকে। স্বয়ং 
নাট্যকারের ভাষায় ঃ 


“1১০ 19106 15 09061) 11020 000১ ৬০] ] 461; তবে 
প্রয়োজনবোধে নাট্যকার অপরাপর অধ্যায় থেকেও কিছু কিছু উপাদান 
গ্রহণ করেছিলেন । 


“কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিষয়বস্ত সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করলে দেখ। 
যায়, যেঃ অপব্ধপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী রাজকুমারী কৃষ্ণার পাণিগ্রহণে 
জয়পুরের মহারাজা জগৎসিংহ এবং অদ্বরাধিপতি মানসিংহ ছিলেন 
পরস্পরের প্রতিদ্বন্বী। আবার উভয়ের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন 
একাধিক অধিপতি- মহা রাষ্ট্রেরে অধিপতি, যবনপতি আমীর, 
ধনকুলসিংহ প্রস্ততি । শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ! স্বয়ং মৃত্যুবরণ করে সকল- 
প্রকার বিরোধের অবসান ঘটিয়েছেন। টড. তার গ্রন্থে বর্ণনা 
করেছেন £ 
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কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্র করে জগৎসিংহ এবং রাজ! মানসিংহের মধ্যে ষে 
বিরোধের সৃত্রপাত হয়, তার মূলে ছিল কৃষ্ণার অপরূপ সৌন্দর্য । 
নাটকে কৃষ্ণার সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর অভিমত বাক্ত 
হয়েছে । মদশিকা, জগৎসিংহের মন্ত্রী- প্রত্যেকেই একবাক্যে কৃষ্ণার 
অপরূপ রূপ-লাবণ্যের উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছেন। টড়ের গ্রন্থেও 
কৃষ্ণার অপরূপ সৌন্দর্য সম্বন্ধে বণিত হতে দেখ গেছে ঃ 
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নাটকে পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম জয়পুরের মহারাজা 
জগতসিংহকে ছুশ্চর্রিত্র, বিলাসী এবং দেহলোলুপ কামুক চরিত্ররূপে 
চিত্রিত কর! হয়েছে । জগৎসিংহের সকলপ্রকার দুক্র্মের সঙ্গী ধনদাস, 
ভীমসিংহের মন্ত্রী সত্যদাস, রাজা মানসিংহের দত এমন কি 
জগতসিংহের অন্ুরাগিণী বিলাসবতীকেও জগৎসিংহের চরিত্র সম্বন্ধে 
তীব্র কটাক্ষ করতে দেখা গেছে। ফলে সহজেই এ'র রাজ্যের 
শোচনীয় অবস্থার কথা অনুমান করা যেতে পারে! যদিও এই 
শোচনীয় অবস্থা অপ্রাসক্িক হেতু স্বাভাবিক কারণেই ত৷ নাটকে 
বণিত হয়নি । টডের গ্রন্থে সেই শোচনীয় অবস্থা বিস্তারিতভাবে 
বণিত হয়েছে । তবে নাটকে জগৎমিংহের চরিত্রকে যেভাবে অঙ্কিত 
করা হয়েছে, তার সঙ্গে টডের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান। এমন কি 
টডের গ্রন্থে জগৎসিংহের রক্ষিতারূপে বণিত 4২৪5-0801)০0, বা 
[8801)06 0£ 08120101)01-কেই নাটকে “বিলাসবতী' চরিত্রে পরিণত 
হতে দেখা গেছে । এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমালোচকের মন্তব্য সম্বদ্ধে 
উল্লেখ প্রয়োজন । সমালোচক বিলাদবতী এবং জগৎসিংহ-চরিত্র 
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সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করেছেন) তাঁর মতে বিলাসবতী 
চরিত্রটি যেহেতু কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গ বহির্ভূত, সেইহেতু চরিত্রটি 
এঁতিহাসিক মর্যাদা লাভের পক্ষে অনুপযুক্ত । কিন্তূ, বিলাসবতী নামটি 
নাট্যকার প্রদত্ত হলেও চরিত্রটি যে টডের গ্রন্থ থেকেই গৃহীত তা৷ 
পূর্বেই বণিত হয়েছে। আর কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গ বহির্ভূত বলে চরিত্রটির 
এঁতিহাসিক মর্যাদা অস্বীকার যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, কৃষ্ণকুমারীর 
অন্যতম পাণিগ্রার্থী জগৎসিংহেরই রক্ষিতা সে। সুতরাং চরিত্রটিকে 
নিতান্ত কাল্পনিক বলে অভিহিত কর] চলে না। তবে নাট্যকার তার 
কাহিনীটিকে জটিল করার অভিপ্রায়ে চরিত্রটিকে যে অধিকতর 
প্রাধান্য দান করেছেন তা অনস্বীকার্য । এইবার জগৎসিংহের প্রসঙ্গে- 
আস। যেতে পারে । সমালোচকের বর্ণনামুযায়ী, “ডের রাজস্থানে 
জগৎসিংহ যোদ্ধা, রাজনৈতিক, কূটকৌশলে বিশেষ সিদ্ধ, প্রতিহিংসা- 
পরায়ণ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র । কিন্তু মধুস্দনের “কৃষ্ণকুমারী নাটকে' 
তিনি প্রেমিক, পতিতার প্রতি আসক্ত, এমন কিঃ পতিতার পদধারণেও 
তাহার বিন্দুমাত্র লজ্জা নাই। এই জগৎসিংহ টডের জগৎসিংহ নহে, 
ইহা 'রত্বাবলী কিংবা 'শশিষ্ঠা' নাটকের বিদুষক সহচর রাজ চরিত্র। 
মধুস্দন রাজস্থান কাহিনীর বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র হইতে আনিয়া তাহাকে 
নারীর প্রেমচ্ছায়াতলে স্থাপন করিয়াছেন, ইহার এঁতিহাসিক মর্যাদা 
সেইজন্য রক্ষা পাইতে পারে নাই ।৮২ 

কিন্তু নাট্যকার জগৎসিংহ চরিত্রটিকে যে টডের বর্ণনান্নসরণেই 
স্থ্টি করেছেন তার নিদর্শনস্বরূপ টডের গ্রন্থ থেকে প্রামাণিক অংশ 


উদ্ধার কর! যেতে পারে £ 
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090 0010) 0) 100100181 00001) 115 12৬10] 118695 01 11)6 170015 


০9109090 ০1 7008১ 01: 09598১ 116 138170165 21070 731081019 ০01 106 
09561, 


1179 50091 01719 17910 ০০0 115 2007011% 2100 1115 7915010 11 06091 
001069110% 2100 076 10180105119 1019০0 ৬1108 0) €125596105 01 0:21. 
[07901 (199-0801,00]1 ), 8 0106 611)0 190 (0 50110911102) 01 
৫97051176 1111) ; 1101 [101901, ৬1191) 11981 10960110, ডা 09165৪- 
(5৫09 02056611100 40019 30901 01 11911 01 £১110০1, (0 [19 1011801) 
০1 2150]. 111 6০ 16181) 01 1019 10255101) 101 01015 191810166 
(01700011070, 119 (011008115 105071160 1161 25 00661 01 119,111 00111" 
1010109) 8100 2০৪119 ০017৬65০0 (0 1161 10) 8110 8 0)0191 ০৫ 0৩ 061 
50172110 01 0০ 01010, 951) ০ 616 10781091010 11051810 ০01 019 
11101501005 10 91106, 10101) 5125 099001160 910 105 (9250163 
01911100090, 81017991106] 065 10619619105, [186 [32]8 6০1) 50001 
0017 11 1701 1191010, 2110 110 0171% 1006 110) 1101 010 01০ 98109 
910011816, 0৮6 ৫6109817090 10]. 1715 ০1196091105 13956 (01109 01 
[6%9161109 (০0৮/2109 1091, %/10101) ৮616 10810 01219 (0 1719 192101177965 
0096105, 01015010011 01109 ০0414 100 01001, 004 0100810111৩ 19519 
01 [91170 1/111115151) 17%1151 91190112211) 21016 2, 13191010110) 0811690 
1161 4৫200101017) 016 01855 01027709111 ০1 19001096 1170161817119 
[90059 (0 08106 10816 111 210 00161010109 ৪ ৮/1)101) 5119 25 
101956100, 


নাটকে বণিত হয়েছে অনন্যোপায় রাজা ভীমসিংহ শেষ পর্যন্ত 
রাজ্োর স্বার্থে কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । 
আর. এই হত্যার দায়িত্ব অপিত হয়েছিল ভীমসিংহের ভ্রাতা এবং 
উদয়পুরের সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের ওপর | নিতাস্ত অনিচ্ছাসত্বেও 
বলেন্দ্র এই নুকঠিন দায়িত্ব পালনে স্বীকৃত হয়েছিলেন । কিন্তু টডের 


৮ ১১৩ 


বর্ণনায় দেখ। যায় যে প্রথমে রাজা! ভীমসিংহ তার ছুঃসম্পকাঁয় আততীয় 


দৌলৎ নিং-এর ওপর কৃষ্ণা-হত্যার দায়িত্ব শ্যন্ত করেছিলেন £ 


19921191219 700৬/10% 91178, ৫০95০610090 17017) £5170128610105 ৪৪০ 
001) 0116 00101101) 211095601 অ10) 016 [8109) 983 0190 9০1106৫ 
40 :88০ (1০ 1)91001 ০ 0০90101,” ০৪ 1011091-5600010 106 
6501911060১ 800059৫ 016 (0917806 (178 ০01001719005 1 ! 


কিন্ত দৌলংসিং এ কার্ষে অস্বীকৃত হলে তখন দায়িত্ব অপিত হয়েছিল 


মহারাজা জোয়ানদাসের ওপর £ 


শু) 12119128 105/210089, ৪, 18018] 01061161৬89 61161 08115 
৪1901) ; ০ 0119 17069695100 ৪৪ 6য0191160, 110 1 995 0159৫ 
€9% 100 ০0120001180 ০০10 ০০ 21109 101 019 70:005৩. 


_নাটকে এই জোয়ানদাসই রাপান্তরিত হয়েছেন বলেন্্র সিংহে। 
অবশ্য নামের ব্যাপারে বেসাদৃশ্য থাকলেও, কৃষ্ণার হত্যার ব্যাপারে 
উভয়ের আচরণ ও মানসিকতায় যথেষ্ট সামপ্রস্য রক্ষিত হয়েছে। 
ছু'জনেই রাজকুমারীর প্রতি স্নেহাসক্ত । ছু'জনেই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও 
কৃষ্ণার হত্যার দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। 

নাটকে জগৎসিংহের পক্ষ সমর্থনকারী ধনকুলসিংহের যে পরিচয় 
প্রদত্ত হয়েছে, টডের গ্রন্থেও তার সমর্থন রয়েছে । নাটকে বণিত 
হয়েছে, ধনকুলসিংহ মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্ত 
পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায় কেউ কেউ তাকে 
ভীমসিংহের পুত্র বলে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। টডও 
তার গ্রন্থে মরণোত্তর জাতক ধনকুলসিংহের জন্মবৃত্তাত্ত বর্ণনা করে 


বলেছেন « ৃঁ 
[15 (22)9 810) 01606995501, [২218 81661), 190 ৪ ৬10 
01620217615116 ০0100689190. (119 01:0001015811098, 2100 1161) 0611৬6160, 
০000%০৫ 0 ০০00%6% 015 01110 10 & 089109% 00 90৮/819 917 01 
৮০০]. 10901106 6০ 59813 19 1006 ৮16 56০16) 176 26 16050 
00115560. 76 1/12181 ০010161091055 %/100 11019 ০0011001761)96 19 
00101001108660 10 (0 908 1$18101) ৫61081001116 106 ৩958101) 0? 
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82016 870 163 0919909110163 83 & ৫017210) 01 (019, 100906, 
181000 10170101001 91106, 019 17611 20102161001 1121৮/91, 


আর ধনকুলসিংহকে পুর বলে স্বীকার করতে ম্বয়ং ভীমসিংহের 
বিধবা পত্বীও অস্বীকার করেছিলেন £ 

910 01501217760 ০ ০1711. 

তবে নাটকে যেখানে জগৎসিংহকেই মানসিংহের বিরুদ্ধে 
ধনকুলপিংহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে দেখা 
গেছে, টডের বর্ণনায় সেক্ষেত্রে ধনকুলসিংহের পক্ষকেই যোগাযোগ 
স্থাপনে আগ্রহী দেখান হয়েছে । নাটকের ঘটনান্ব্যায়ী যোগাযোগ 
স্থাপনের ব্যাপারে জগৎসিংহকেই প্রয়াসী করে নাটাকার নাট্যবোধের 
পরিচয় দিয়েছেন। নাটকীয় বিচারে এই পরিবর্তন উপযুক্ত, 
যুক্তিসঙ্গত ও শিল্পগুণমণ্ডিত হয়েছে নিঃসন্দেহে । 

কৃষ্ণার চরিত্রাঙ্কনেও নাট্যকার টডেরই অন্থসরণ করেছেন। এমন 
কি হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বিচলিত ভীমসিংহের উন্মত্তবৎ 
আচরণে খুল্লতাত বলেন্দ্রসিংহের নিকটে জীবন সম্বন্ধে কৃষ্ণার দার্শনিক 
সুলভ উক্তি এবং মহত্তর কারণে আত্মাবসর্জনের পারিবারিক এতিহ্থ 
সম্বন্ধে তার সচেতনতার সমর্থনও টডের গ্রন্থে বর্তমান। অবশ্য 
টডের বর্ণনায় এ সকল প্রসঙ্গ কৃষ্ণা তার মাতার কাছে প্রকাশ 
করেছে £ 


“আখ ৪901০6 9০219911, 10 11061161, ৪6 0015 911011617116 01 016 
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অপরপক্ষে নাটকে কৃষ্জাকে তার খুল্পতাতের কাছে এই ধরণের 
বক্তব্য প্রকাশ করতে দেখা গেছে। 

নাটকে মধুসদন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছেন 
রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যুর ঘটনাটিতে ৷ নাটকে কৃষ্ণকুমারীকে স্বহস্তে 


৯৯৫ 


খড়গাঘাতে মৃত্যুবরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু টডের গ্রন্থে কৃষ্ণা 
বিষপানে (ঘুমের ওষুধ ) মৃত্যুর কথা বধিত হয়েছে এবং তাও 
একাধিকবার সেবনের ফলে। কৃষ্ণার মৃত্যু দৃশ্যটিকে অধিকতর 
নাটকীয় করার উদ্দেশ্যেই নাট্যকার এরূপ পরিবর্তন সাধন করেছিলেন 
বোঝ! যায়। কারণ বিষপানে মৃত্যু অপেক্ষা খড়গাধাতে মৃত্যুর দৃশ্য 
5658০ ০০৮ স্থষ্টিতে অধিকতর ফলপ্রত্থ। নাটকের এই দৃশ্য তথ! 
সমগ্র পর্চমাঙ্ক সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের নিকট প্রকাশিত মধুত্দনের 
অভিমতটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ 


“] 18791 1055611 501] উ/11] 1110 06 [71007 4০৮ 15106 (9915 
৮1161 700০1 10155910 10171911 52090 7919916 2110 [611 01) 1101" 
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মধুলুদনের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে? নাটকের দর্শকেরাও খড়গাঘাতে 
মৃত্যুবরণের জন্যই হতভাগ্য কৃষ্ণার প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হয়ে 
তার মতই অশ্রু বিসর্জন করবে। 

নাটকে বণিত রাজমহিষী অহল্যা চরিত্রটিকে কোন সমালোচক 
অনৈতিহাসিক চরিত্ররূপে অভিহিত করেছেন । কিন্তু “অহল্যা” নামটি 
মধুস্ুদনের আরোপিত হলেও চরিত্রটি টডের. গ্রন্থ থেকেই গৃহীত । 
নাটকে বণিত অহল্যার আচরণের সঙ্গে টডের গ্রন্থে বণিত কৃষ্ণার 
জননীর গভীর সাদৃশ্ট লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণার মৃত্যুর পর হতভাগ্য 
জননী অহল্য। কন্যার জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন, টডের 
গ্রন্থেও তার সমর্থন মেলে £ 


[05511161501 02116010 10011)91 19591091206 (10001) 019 
781906 89 5116 11019109160 706109, 01 6%.6018660 (116 70001061615 ০01 1161" 
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নাটকে কৃষ্ণার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজমহিষী অহল্যার মৃত্যুর 
কথ। বণিত হয়েছে । টডের গ্রন্থেও বণিত হয়েছে £ 
ন)9 19101)90 101011)61 010 17094 10118 ৪811১ 1167 ০10110; 


১৯৬ 


18016 ৬৪9 61180516010 1119 1?251189 01 06310811 ; 8116 1610560 
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তবে টডের বর্ণনার তুলনায় নাটকে অহল্য। চরিত্রটিকে দীর্ঘায়িত করা 
হয়েছে নিঃসন্দেহে । 

পরিশেষে বলতে হয় যে, রাণ! ভীমসিংহ কিংবা! রাঁজভ্রাতা 
বলেন্দ্রসিংহের ছ'একটি বিক্ষিপ্ত উক্তিতে দেশপ্রেমের অস্পষ্ট ইঙ্গিত 
অভিব্যক্ত হলেও, রঙ্গলাল কিংবা পরব্তীকালের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 
দ্বিজেন্দ্রলালের মত স্বদেশপ্রেম প্রচারের মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়ে মধুস্থদন তার “কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচন1 করেন নি। মধুস্ুদনের 
স্বল্প পরিসর সাহিত্যিক জীবন সাহিত্য স্থষ্টির নানাবিধ পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায় অতিবাহিত। রান্গস্থান' গ্রন্থের অন্তর্গত বিষয়বস্ত 
অবলম্বনে রচিত “কৃষ্ণকুমারী' নাট কটিও তারই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন- 
রূপে গৃহীত হবার যোগ্য । 


মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সর্বপ্রথম এঁতিহাসিক নাটক “আনন্দরহো' 
(১২৮৮ )। বলাবাছুল্য টডের 'রাজস্থান' অশলম্বনে তার রচিত এটি 
প্রথম এবং বাংল। নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিতীয় নাটক । নাটকটি 
পথ্যান্ক বিশিষ্ট । এটি প্রথম অভিনীত হয় ন্যাশানাল থিয়েটারে ৯ই 
জ্যেঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্ধে। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভ1 ছিল মূলতঃ পৌরা- 
ণিক নাটক রচনার উপযোগী। অবশ্য এতিহাসিক নাটক রচনার 
ক্ষেত্রেও তিনি পরবর্তাকালে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 
এই প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর নাটকে তীর তথ্যান্থগত্যের উল্লেখ করতে 
হয়। কিন্তু “'আনন্দরহো' নাটকটি গিরিশ প্রতিভার কোন স্বাক্ষরই 
বহন করেন৷ । নাটকটি গিরিশচন্দ্রের নিতান্ত অক্ষম রচনা । নাটা- 
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কারের বক্তব্য নাটকটিতে তেমন পরিস্ফুট. হয়নি। নাটকের পাত্র- 
পাত্রীরাও তেমন জীবস্ত রূপ পরিগ্রহ করেনি। “ভারতী, পত্রিকায় 
এই নাটক সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য £ *গিরিশবাবুর লেখায় 
আমরা এরূপ কল্পনার অরাজকতা আশ! করি নাই*-_বাস্তবিক অস্বী- 
কার করা যায় না। 

গিরিশচন্দ্র তার এই নাটকটিতে টডের “রাজস্থানের বিষয়বস্তু 
গ্রহণ করলেও পরিমাণে তা নিতান্তই অল্প। “আনন্দরহো” নাটকের 
বিষয়বস্ত সংক্ষেপে বলা যেতে পারে-_ ক্রমবর্ধমান শক্তির অধিকারী 
আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের আচরণে সম্রাট শঙ্কিত এবং 
কু। বিশেষতঃ সম্রাটের উত্তরাধিকারী সেলিমের পরিবর্তে সআাটের 
ভ্রাতুষ্পুত্র খসরুকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে রাজ মান- 
সিংহের ষড়যন্ত্র আকবর ছলে, বলে, কৌশলে ব্যর্থ করতে মনস্থ করে- 
ছেন। শেষ পর্যস্ত বিষপ্রয়োগে মানসিংহের প্রাণহরণে প্রয়াসী হয়ে- 
ছেন তিনি। কিন্তু সম্রাটের চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং 
নিজেই নিজের চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়েছেন। এ ছাড়াও 
নাটকটিতে মানসিংহের কন্যা লহনার প্রেম, রাণা প্রতাপের কাছে 
আকবরের সন্ধির প্রস্তাব, রাণা প্রতাপের মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ও স্থান 
পেয়েছে। 

সম্রাট আকবর কর্তৃক বিষপ্রয়োগে মানসিংহকে হত্যার ষড়্যন্ত 
ব্যাপারটি অত্যন্ত বিতর্কমুূলকত হলেও নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত 
নয়। রাজস্থান" গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বণিত হয়েছে ঃ 


৩. [009 006 6911055 ৪ 010 01 116 51019 2600% 016 81100 
29010017691 9610009150111176 11) 217 ০1105 001115১ ৪1010210115 00০ 
10090 /১1021) 1106 10817 12010069211 [0117095 01115 (1106, ৫10. 162709 
56618] 01 1019 011610165 179 99০161 2598531096101)9 101002019 05115 
[01501] 1) ০9101008565, 00 009 ভ1)01, আ1)116 1615 1967118199 17051 
01০৪019 1086 41021 0150 & 0800121 06201), 015 £5100618]1 09611610781 
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4 ৫95116 00 069 110 01076 2158 0215 11801) 014১10615০০ 
$/11017) 176 129 50 10101) 1706690, 17806 616 6101136101: 0950900 10 
৪০৫ 016 [981 06 076 89585110. 110 [016108160 ৪, 1012)00175 0৫ ০০০০০" 
(1017, & 1981 01 আ]101) ০0101681760 7001500 ; 6৪৫ 0818110 10 1019 ০৮10 
91016, 16 10169011690. 116 11010510105 [01101 10 1106 চ২৪)000% 2110 
866 008 0155560 1) 06911) 01115611, 


টড. এই প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করে আরও বলেছেন, 
৬০ 18০ 2 510001606 0106 (0 1116 107001565 ড1)101) 10100911020 
/510081 00 2 0690 50 00৬/019 ০1 10117, 2100 ৬1101. ডা 101019 
0119 ৫6$০101990 117 (106 16101) 0? 1019 30000995501 7 11210615 ৪, ৫951£1) 
0171 06 091 011২2021190) 109 210: (6 50999551010, 810 (14৫ 
00091, 1019 17910185/, 91010 50109660 11731698010 99111, 

সম্রাট আকবর মহারাণ। প্রতাপের কাছে সৌহার্দ যান্্র। করে পত্র 
প্রেরণ করলে প্রখর আত্মমর্ধাদা বোধ অম্পন্ন প্রতাপের কাছে ত৷ 
অক্ষমের নিকট বলবানের কৃপা প্রদর্শন তথা অপমান বলে অনুভূত 
হয়েছে । বিশেষতঃ, তার সভাসদ্গণ এ ব্যাপারে প্রতাপের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে আকবরের আবেদনে সাড়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় প্রতাপ 
ক্ষোভে-ছুঃখে শধ্যাশায়ী হয়েছেন। “রাজস্থান' গ্রন্থে প্রতাপের 
আত্মমর্ধাদা বোধের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বণিত হয়েছে £ 


০০001 09 1)1017-10117090, (176 69061009 1২৪10০9০৮ (০ 09 1119 
002০6 01 012 51910 3০106109116, 10165, ৬৪ 10019 013019316 (1121) 
(106 21103 ০01 7713 09, 


ব্যথিত প্রতাপকে নাটকে তার মন্ত্রী ভামসার উদ্দেশে অনুযোগ 
করতে দেখা গেছে £ 
মন্ত্রি! তোমার মনে এই ছিল! আমি তো হল্দিঘাটের পর 


16 ৬85 [00015010790 1] 50106 [51)101) 05 50100600909 179 179০ 1১961) 
%511-0017060. 1106 10786611213 00 00 %/211810 ৪. ৫9161171619 
10089176176, (4081 009 01686 19881 65 %1100006 4১ 51010); 
01380) ১0; 0886 326) 
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অর্থহীন দীন ইয়েছিলেম, কেন তুমি 'তোমার সমুদয় অর্থ দিয়ে, 

প্রলোভন দেখিয়ে, কেন তুমি আমায় আবার রণ-রঙ্গে মাতালে? 

( দ্বিতীয় অন্ক; চতুর্থ গর্ভাঙ্ক )) 

ন্ত্রী-ভামসা কর্তৃক প্রতাপকে অর্থ সাহায্যদ্ানের বিষয়টি 
“রাজস্থান” গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে £ 

শ16 10111566101 29102), 11056 270956015 172,0. 101 2299 11610 

(16 0109১ [12060 8% 1019 [0111706+5 015098] 11791 200017019160 

৮6৪16), 17101), 1101) 00167 165001065, 15 50890 10 1126 70601) 

6001৬91617% (0 (116 10211061721106 01 161765-50 (1)01052100 17010 [01 


০1৬6 59815, শু 108176 01 13118119, 921) 15 10163915900. 1116 
৪8100] 01 146121. 


টডের 'রাজস্থান” অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের সার্থক এঁতিহাসিক 
নাটক “চণ” ১২৯৭ সালের ১১ই শ্রাবণ সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। 
নাটকটি চতুর্থাঙ্ক বিশিষ্ট এবং রাজস্থানের সপ্তম পরিচ্ছেদের 


বিষয়বস্ত্ব অবলম্বনে রচিত। টড. অভিমত প্রকাশ করেছেন ঃ 

£]1 ৫9$011010 10 (109 811 56% 1709 2.01710600 89 20110611010 01 011. 
1129001, 66 7২910001705 18101 1181). 1315 55061610111 15 
6%10167165 210 ঠি99 8 0119 59115116950 0091106 (0 1610916 0611080%) 
10101) [16 1601 (01105. 


_-উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থনেই টড. চিতোরের রাজকুমার চণ্ডের 
কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। রাঠোরের রাজকুমারীর বিবাহের 
প্রস্তাবসহ ভাট নারকেল নিয়ে উপস্থিত হলে চিতোরের _ বৃদ্ধ রাণ। 


লাক্ষ, রাজকুমীরীকে নিয়ে পরিহাস করেন £ 

নু) 1195567661 ০1 71761) ৬৪5 ০0011601919 16০61$00 09 [:81019, 
৮110 00561%60 (86 090108 ৬০০1৫ 90010 17900] 21070 0816 0179 
95০; 001”, 80৫80 119, 01911 1019 01080615০৬৫] 115 17)01562,01)10, 
*€]ু 0011 50199996 %০00. 9900. 9891) [9195 (01785 (০ ৪1) 01 £16/09210 
1115 106, 

- এই পরিহাসের জন্য রাজকুমার চও পাঠোর ব্াজকুমারীকে বিবাহ 


করতে অন্বীকৃত হন। পিতা যে কম্াাকে নিয়ে পরিহাম করেন, 


৯৩ 


কোনমতেই তিনি তার বিবাহ যোগ্যা হ'তে পারেন না, তিনি তার 
মাতৃস্থানীয়া। অতঃপর বৃদ্ধ রাণ! স্বয়ং রাঠোর রাজকুমারীর সঙ্গে 
পরিণয় হ্ৃত্রে আবদ্ধ হন এবং জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে বঞ্চিত করে নব 
পরিণীত। স্ত্রীর পুত্রকে সিংহাসন দানে দৃুপ্রতিজ্ঞ হন। তদনুষায়ী 
বৃদ্ধরাণ] লাক্ষ গয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে পঞ্চম 
বর্ষাঁয় মুকুপকে সিংহাসনে অধিষ্টিত করে চওড রাজ্য শাসন করতে 
থাকেন। কিন্তু তারপর মুকুলের মাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী 
চণ্ড নির্বাসিত হন এবং সেই ম্যোগে রাঠোরাধিপতি স্দলবল্গে চিতোরে 
উপস্থিত হয়ে ক্রমে চিতোরে আপন বর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। 
অসহায় রানী শেষ পর্ধস্ত চণ্ডেরই সহায়তায় রাঠোরদের কবল থেকে 
রক্ষা লাভ করেন। পুনরায় মুকুল চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্টিত 
হয়। 

বল।বাহুল্য, এ হেন কাহিনী নাটক রচনার উপাদান হিসাবে 
অতীব উপযুক্ত। গিরিশচন্দ্রও তার নাটকে কাহিনীটিকে উপযুক্ত 
ভাবেই ব্যবহার করেছেন। এবং প্রয়োজন মত স্বাধীন কল্পনার দ্বারা 
নাট্য কাহিনীকে অধিকতর আকর্ষণীয় এবং মনোজ্ঞ করে তুলেছেন। 
প্রসঙ্গতঃ, লাক্ষরাণার মহিষীর সখী বিজরীকে লাক্ষ রাণার মধ্যম 
রাজকুমার রঘুদেবজীর প্রতি আকৃষ্ট করে প্রতিহিংসাপরায়ণ রণমল্ল 
কর্তৃক রঘুদেবের হত্যা এবং সেই সঙ্গে রণমল্লের পতনকে সংযুক্ত করে 
নাটকীয়তা স্থষ্টির বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন গিরিশচন্দ্র । 
অবশ্য নাটকে এতাদৃশ স্বাধীন চিন্তার পরিচয় নিতাস্তই সীমিত ক্ষেত্রে 
বর্তমান। নাটকটির আগ্ভন্ত টডের কাহিনী অনুমরণেই রচিত। 
নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির প্রায় সব কয়টিই এঁতিহাসিক; কয়েকটি 
ক্ষেত্রে নাট্যকার স্বীয় ইচ্ছান্থৃযায়ী নামকরণ করলেও, চরিত্রগুলির 
উল্লেখ টডের গ্রন্থে বর্তমান । প্রসঙ্গত; পূর্ণরাম ভাট, বিজরী, গুপ্রমালা, 
কুশলা। প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এতদ্বযতীত রাঠোর রাজকুমার “যোদা? 


৯২১৯ 


নাটকে “যোধরাও' এবং রাঠোরাধিপতি. “রাওরিণমুল' “রণমল্লে' 
রূপান্তরিত হয়েছেন। 

নাটকের মুখ্য চরিত্র চণ্ডের মহান ত্যাগ, বীরত্ব এবং উদারতা 
টডের কাহিনী অন্থুসরণেই চিত্রিত । চণ্ডের মহান আত্মত্যাগ একমাত্র 
'মহাভারতে'র তীম্ম চরিত্রের সঙ্গেই উপমিত হবার যোগ্য । নাটকে 
বণিত হয়েছে ঃ 


গয়াধামে ধর্মরণে লাক্ষরাণা যবে 

করিল গমন, চণ্ডে দিতে সিংহাসন 

বাঞ্ধা ছিল তার, কেবা হতো প্রতিবাদী, 

জ্যে্টপুত্র রাজ্য-অধিকারী চিরদিন ; 

কে করিত নিবারণ মুকুট গ্রহণ 

চণ্ডের, কেমনে বা মুকুল পাইত 

রাজ্যভার ? উদার__স্বভাব মতিমান, 

.  পিতারে প্রতিজ্ঞা হতে করিল উদ্ধার, 

টডও উপরোক্ত ঘটনার বর্ণন! প্রসঙ্গে বলেছেন £ 


(16 13218 ০1 018661016 10801176590 €0 1111 0011১ 116 ভা 
069170905 (0 1629 115 11016 01165800960 ০ ০11] 81109, 17076 
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চণ্ডের বিরল কর্তব্য পরায়ণতা৷ এবং নিলোোভ আচরণ “রামায়ণের 
তরত চরিত্রের কথা স্মরণ করিরে দেয়। একাস্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে 
বালক রাণ। মুকুলের পক্ষে নিঃস্বার্থভাবে বিষয়-বিরাগী সন্গ্যাসীর হ্যায় 
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রাজ্যশাসন এবং অনুজ রুদেবের প্রতি তার সুগভীর স্সেহ-প্রীতি 
বাস্তবিকই অতুলনীয়। চণ্ডের মাতৃভক্তির কথাও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । রাণী গুঞ্জমাল! সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বশতঃ চণ্ডের 
চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছেনঃ নানাভাবে তার ওপর নির্যাতন 
করে শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগী হতে ধাধ্য করেছেন। তথাপি এ হেন 
বিমাতা, রাণী গুঞ্রমালার প্রতি চণ্ডের কখনও বিরূপতা। লক্ষ্য কর! 
যায়নি। অভিমান-বিক্ষুন্ধ হৃদয়ে বিমাতার আদেশই শুধু তিনি 
শিরোধার্য করেন নি, সেইসঙ্গে রাণীর আহ্বান মাত্র অসহায় বিমাতা 
এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতার রক্ষাকল্লে সাড়া দিয়ে রাঠোরদের কবল থেকে 
চিতোর উদ্ধার করেছেন। 

চণ্ডের বীবত্ব, দৃরদৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তাও প্রশংসনীয় । রাণী গঞ্জ- 
মালার নির্দেশে নির্বাসনকে শিরোধার্য করলেও অসহায় রাণার ভাবী 
বিপদ সম্বন্ধে চ্ড ছিলেন অবহিত। তাই পূর্ব থেকেই তিনি চিতোর 
তথ। বালক রাণার রক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং 
উপযুক্ত প্রয়োজনের সময় তা সার্থকভাবে কার্ধকরীও হয়েছে। মিষ্টান্ন 
বিতরণ উৎসব চণ্ডের পরামর্শেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং দেওয়ালী 
উৎসবে যখন সমগ্র চিতোর রাজ) আনন্দে মত্ত, সেই স্বযোগে চিতোরে 
উপস্থিত হয়ে রাঠোরদের আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করার পরিকল্পনা 


রচনার কৃতিত্বও তারই । টডের গ্রন্থেও এই বিষয়টি বণিত হতে দেখা 
গেছে 
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রাঠোরাধিপতি রণমল্লের রাজ্যতৃষ্জা এবং কামুক চরিত্রের পরি- 
চয়ও “রাজস্থানে' বিদ্ধমান। এমন কি রণমল্লের পতনের ক্ষেত্রেও 
নাট্যকার “রাজস্থানে'র ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন। 

রাণী গুঞ্জমালার ক্ষমতালিগ্সা এবং চণ্ডের উপর অন্যায় আক্রোশ- 
বশতঃ তার বিরুদ্ধে রাণীর প্রত্বিশোধমূলক আচরণের সমর্থনও 
'রাজস্থানে' মেলে । 

লাক্ষরাণার মধ্যম রাজকুমার রদুদেবজীকে নাট্যকার সর্বত্যাগী 
সন্গ্যাসীরূপে চিত্রিত করেছেন । “রাজস্থানে' অবশ্য রঘুদেবের নানা 
মহৎ গুলাবলীর কথ৷ বণ্িত হলেও তার সন্ন্যাস গ্রহণের বিষয় উল্লিখিত 
হয়নি ; উল্লিখিত হয়নি তার একান্তে ঈশ্বর আরাধনার কথ! কেবল- 
মাত্র বণিত হয়েছে, রথুদেব রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে বসবাস করতেন । 
তবে রণমল্প কর্তৃক রঘুদেবের উদ্দেশে বন্ত্রপ্রেরণ এবং সেই বস্ত্র পরি- 


ধানের অবকাশে রঘুদেবকে হত্যা করার বিষয়টি 'রাজস্থানে? বর্তমান । 
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চিতোর বাসীর নিকট রঘুদেবের অসীম জনপ্রিয়তা, বিশেষত, 
তার হত্যার পর চিতোরবাসীর মনে রঘুদেবের অমোঘ প্রভাবের 


বিষয় বর্ণন। প্রসঙ্গে 'রাজস্থানে' বল] হয়েছে £ 
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_-নাটকেও এই ঘটনার ঘনিষ্ঠ অহ্নদরণ লক্ষ্য কর! যাঁয়। 

পরিশেষে, গিরিশচন্দ্র তার সর্বপ্রথম এতিহাসিক নাটক “আনন্দ 
রহো' গদ্যে রচনা করলেও “চণ্ড নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন 
প্রবতিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনিষ্ঠ অস্নুসরণ করেছন। অবশ্য তাই 
বলে নাটকটি আগ্ন্ত অমিত্র ছন্দে রচিত নয়। পূর্ণরাম ভাট, মুকুল, 
সভাসদৃগণ, প্রজ। প্রভৃতিদের সংলাপ গছ রচিত। আবার রণমল্ল, 
বিজরা, চণ্ড, গুঞ্জমাল] প্রমুখার্দির ক্ষেত্রেও অমিত্র ছন্দ বাতীত মাঝে 
মাঝে গগ্ সংলাপ ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। 

টডের “রাজস্থান” অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যে যতগুলি গ্রন্থ রচিত 
হয়েছে, তন্মধ্যে আবার “রাজস্থানে'র অন্যতম আকষণ-রাণ। প্রতাপ 
নিংহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত গ্রন্থাদির সংখ্যা সর্বাধিক । রাজপুত 
ইতিহাসে প্রতাপের ন্যায় বীর, স্বদেশ প্রেমিক, অসীম কষ্ট সহিষু 
ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাণার চরিত্র তথা কাহিনী সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট 
করে থাকে । মহাকবি গিরিশচন্দ্র আকৃষ্ট হয়েছিলেন রাজপুত 
জাতির গৌরব, মহান রাণ৷ প্রতাপের চরিত্র এবং জীবনী অবলম্বনে 
নাটক রচনায় । ১৩১০ বঙ্গাবের শেষভাগে গিরিশচন্দ্র “রাণ! প্রতাপ' 
নাটক রচনায় ব্রতী হন। কিন্ত দ্বিতীয় অঙ্কের কিয়দংশ (হয় অঙ্ক) 
রচনার পর” নাটকটির রচনা বন্ধ রাখেন। এই অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত 
নাটকটি ১৩১৪ সালে “অষ্চনা” নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

“আনন্দ রহে। নাটক রচনার সময়েই গিরিশচন্দ্র সম্ভবতঃ রাণ! 
প্রতাপের চরিত্র ও কার্ধাবলীর প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে- 
ছিলেন। এবং পরবর্তাঁ কালে রাণ! প্রতাপ অবলম্বনে একটি পূর্ণা্ 
নাটক রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। নাটকের কিয়দংশ 
রচনার পর নাটকটিকে অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি “সিরাজদেদৌলা” নাটক 
রচনায় মনোনিবেশ করেন। অতঃপর নাট্যকার দ্বিজেন্্রলালের 
প্রতাপ সিংহ' (১৯০৫) প্রকাশিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা আর 
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বাস্তবে. রূপায়িত হতে পারেনি । তবে গিরিশচন্দ্র “রাণ। প্রভাপ' 
নাটকটির আগ্যন্ত ষে টডের অন্ুদরণেই রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে- 
ছিলেন, তা অসমাপ্ত নাটকের তথ্যাবলীর সঙ্গে “রাদ্রস্থান' গ্রন্থের 
ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থেকেই সহজে অনুমিত হয়৷ 


৩ 


নাটকে বতিহাদিক বীরত্বগাথ। এবং ভারত্বের গৌরবকাহিনী 
কীর্তনের মাধ্যমে দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্দ্ধ করার সুনিদি্ 
অভিপ্রায়ে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
বিশেষভাবে নাট্যকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাস্তবিক, মধুস্দনের 
'কৃষ্ণকুমারী'কে অবলম্বন করে বাংলায় এঁতিহাসিক নাটকের যে শুভ 
সুচনা! ঘটে এবং যে ধার শেষ পর্বস্ত নাট্যকার দ্বিজেন্রলালের 
প্রতিভায় চরমোতকর্ষ লাভে সমর্থ হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সেই 
ধারাটিকেই বিশেষভাবে পুষ্ট করেছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। 
মধুল্দদনের নাটকে দেশপ্রেমের যে অস্পষ্ট এবং অস্বচ্ছ ইঙ্গিত লক্ষ্য 
করা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে ৷ সুস্পষ্ট এবং স্বচ্ছরূপ 
পরিগ্রহ করে । অবশ্য মৌলিক নাটক রচনা অপেক্ষা প্রণচীন সংস্কৃত 
নাটকের অন্ুনাদেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত । 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথের “সরোঞ্জিনী বা! চিতোর-আক্রমণ নাটক'টি 
প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্ধের ৩০শে নভেম্বর । নাটকটি “উদাসিনী' 
প্রণেত| অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে উৎসর্গ কর! হয়। নাটকটি আলাউদ্দিনের 
দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত । 

ভৈরবাচার্য নামধারী ছদ্মবেশী এক মুসলমান উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে 
মেওয়ারের রাণা লক্ষ্ণসিংহকে আলাউদ্দিনের হাত থেকে চিতোর 
রক্ষার শর্ত স্বরূপ চতুতূর্জ৷ দেবীর নিকট তার একমাত্র কন্থা। 


১২৬ 


সরোজিনীকে বলিদানের জন্য বলেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ভৈরবাচার্য 
রাণার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য টৈববাণীর ছলনা গ্রহণ করেছিলেন। 
চিতোর রক্ষার প্রয়োজনে প্রাণাধিক কন্যার জীবন বলিদানের ব্যাপারে 
লক্ষ্মণসিংহ মহা ছন্দের সম্মুখীন হন। শেষে রাজপুত সৈন্যদের প্রবল 
চাপে সর্বোপরি ভৈরবাচার্য ও সেনাপতি গারাধিপতি রণধীরসিংহের 
প্রবল তাড়নায় অনিচ্ছাসত্বেও রাণা তার একমাত্র কনা সরোজিনীকে 
চতুভূজার কাছে বলিদানে সম্মত হন। কিন্তু এ ব্যাপারে বাধ 
সাধলেন লক্মণসিংহের ভাবী জামাতা বাদলাধিপতি বিজয়সিংহ | 
সরোজিনীকে বলিদানের অব্যবহিত পূর্ব মুহুর্তে নাটকীয়ভাবে: 
বিজয়সিংহের হস্তক্ষেপে সরোজিনীর জীবন রক্ষা পায় এবং ঘটনাচক্রে 
ভৈরবাচার্য কতৃকি তার কন্যা রোশেনারা মৃত্যুযুখে পতিত হয়। 
পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থান্্যায়ী ইতিমধ্যে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ 
করেন। চিতোর রক্ষার্থে রাজপুত বীরগণ আত্মনিয়োগ করেন। 
কিন্তু সকল প্রয়াসই হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। শেষে সরোজিনীসহ 
সকল রাজপুত রমণী কঠিন জহরব্রতের অনুষ্ঠানে জীবন বিসর্জন করেন। 
আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ ব্যর্থ হয় । 

আলোচ্য নাটকটির পটভূমি এঁতিহাসিক হলেও নাটকে বণিত 
মূল ঘটনা অনৈতিহাসিক এবং নাট্যকারের স্বকপোলকল্লিত। 
ভীমসিংহের পত্বী পদ্মিণীর অপরূপ রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট আলাউদ্দিনের 
চিতোর আক্রমণ, চিতোর ছুর্গের পতনে রাজপুত রমণীদের কঠিন 
জহরব্রতের অনুষ্ঠানে আত্মবিসর্জন-_ প্রভৃতি বিষয়গুলি “রাজস্থানে? 
বণিত হয়েছে সত্য । এমনকি রাণ! লক্ষ্ণসিংহের দৈববাণী শ্রবণের 
বিষয়টিও “রাজস্থানে' বণিত হয়েছে । বে “রাজস্থানে' চিতোরের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীর তৃপ্তিবিধানে রাণার দ্বাদশটি পুত্রের আত্মবলিদানের 
নির্দেশই কেবলমাত্র উল্লিখিত হয়েছে ।-_ 

(16 8178) 2001 210) 8100005 ৫49, 5019101760 ০00 119 021196 
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নাট্যকার নাটকে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে চতুভুক্তাকে 
অভিহিত করেছেন। এবং “রাজস্থানে' বণিত দেবীর নিদে'শদানকে 
নাটকে ভৈরবাচার্যরূপী মহম্মদ আলির ষড়যন্ত্র বলে নাট্যকার বর্ণন৷ 
করেছেন। সর্বোপরি নাটকের মুখ্য বিষয় সরোজিনীর বলিদান 
প্রসঙ্গটিও নাট্যকারের স্বকপোলকল্লিত। সরোজিনীর বলিদানকে 
কেন্দ্র করে রাণা লক্ষমণসিংহের যে মানসিক দন্ব, তা সঙ্গতকারণেই 
'কৃষ্ণকুমারী” নাটকে কৃষ্ণকুমারীর হত্যার ব্যাপারে রাণা ভীমসিংহের 
দানবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন' খ্যাত রঘুপতির 
চরিত্রের সঙ্গে ভৈরবাচার্ষের চরিত্রের গভীরতর সাদৃশ্যেরও উল্লেখ 


৪ চিতোশরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আবির্ভাব এবং চিতোর রক্ষার্থে তার 
নির্দেশদ।নের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে টড মন্তব্য করেছেন-_%1)900)9 দা9 1189 
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করতে হয়। সর্বোপরি অনেকের মতেই “সরোজিনী' নাটকটিতে 
ইউরিপিডিসের :[01)106019 ৪ £১০]15 নাটকটির প্রভাব 
বিদ্/মান | 

গতি, দ্বন্দ প্রভৃতির বিচারে “সরোজিনী' নাটকটির অসাধারণ 
নাটকীয়তা অনস্বীকার্য হলেও, এতিহাসিকত্বের বিচারে নাটকটির দাবী 
তেমন যুক্তিগ্রাহ নয় বল] চলে । 

“অশ্রুমতী” জ্যোতিরিক্্রনাথের তৃতীয় মৌলিক নাটক। নাটকটি 
প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং উল্লেখযোগ্য নাটকটি বিলাত 
প্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে উৎসগীকৃত। 

“অশ্রুমতী” নাটকটি আপাতদৃষ্টিতে রাজপুতগৌরব মহারাণা 
প্রতাপসিংহের কাহিনীকেন্দিক বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি 
প্রতাপ-কন্যা অশ্রমতী এবং আকবর-তনয় যুবরাজ সেলিমের 
অনৈতিহাসিক প্রণয় কাহিনীর নাট্যরাপ। বে মহারাণা প্রতাপসিংহ 
বিষয়ে নাটকে য| বণিত হয়েছে, সে বিষয়ে নাট্যকার টডের “রাজস্থানে' 
বণিত তথ্যাদির প্রতি ঘনিষ্ঠ আনুগত্য দেখিয়েছেন লক্ষ্য কর! যায় ।* 
নাটকের স্মচনাপত্রে নাট্যকার “রাজস্থান" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন £ 
“[1516 15 1006 8, 70895 17) 006 910106 £1258111 0590 15006 
32100019901) ৪010০ 09০0 ০0 161020-501006 101111191) 
৮1060, 01: 01610€]1, 00016 91011009 066586, 11910151791 
19 01১০ [1)61100051985 ০06 1৬16%91;) 0১০ 9610 ০0৫616৬1011 
1০1 1৬18126)00---এই থেকেই নাট্যকারের প্রতাপ-অন্নরক্তির 
সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যকারও ত্বয়ং “অশ্রুমতী' নাটক 


$ আধ্যদর্শন ১২৮২; যোগেব্দ্রনাথ বিদ্যাতৃষণ সম্পাদিত। 
৬ প্রতাপসিংহের ত্বমিকা যথাসম্ভব ইতিহীসানুগত'__ডঃ সুকুমাব সেন ; 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ; পূ ২৯৮। 
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রচনার অভিপ্রায় বর্ণন! প্রসঙ্গে বলেছেন £  “মহারাণ' প্রতাপসিংহকে 
আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকি । তাহার বীরত্ব, 
তাহার মহত্ব, তাহার সহিফুতা, তাহার কুলনিষ্ঠা, তাহার দেশভ্তি 
আমাদের আদর্শস্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে 
অর্পণ করাই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য । আমি স্বীকার 
করি, “অশ্রমতী, বলিয়। প্রতাপসিংহের কোনো কম্ত। ছিল না। ইহ! 
আমার কল্পনামাত্র । আমার এইমাত্র বক্তব্য, এই নাটকে যে কল্পিত 
ঘটনাবলী যোজিত হইয়াছে তাহাতে প্রতাপসিংহের চরিত্র গৌরব 
কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নাই, বরং আরও বৃদ্ধি হইয়াছে । প্রথমে 
নাট্যবিষয়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে । 

রাণ! প্রতাপসিংহ কর্তৃক অপমানিত মানসিংহ প্রতাপের কন্যা 
অশ্রমতীকে অপহরণ করান। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সেনাপতি 
ফরিদ খাঁর সঙ্গে অশ্রিমতীর বিবাহ দিয়ে প্রতাপের বিরুদ্ধে উপযুক্ত 
প্রতিশোধ গ্রহণ । কিন্তু শেষ পর্যস্ত সেলিম অশ্রমতীকে উদ্ধার করেন 
এবং অশ্রমতী ও সেলিম পরম্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন । প্রতাপের 
ভ্রাতা শক্তসিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রীর সজে বিকানীরের রাজকুমার পূর্থীরাজের 
বিবাহ দ্রিতে মনস্থ করেন । কিন্তু ফরিদর্খার হাতে পুর্থীরাজ শোচনীয়- 
ভাবে নিহত হওয়ায় শক্তসিংহের মনোবাঞ্া বাস্তবে পরিণত হতে 
পারেনা । শক্তসিংহ অতঃপর সেলিমের ছুরিকাঘাতে আহত 
অশ্রুমতীকে মোঘলদের কবল থেকে মুক্ত করে মৃত্যুশয্যায় শায়িত 
প্রতাপের নিকট উপস্থিত করেন। প্রতাপ প্রথমে অশ্রমতীকে 
কুলকলস্থিণীজ্ঞানে বিষপানে দেহত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু পরিশেষে 
শত্তসিংহের নিকট থেকে সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে তিনি অশ্রমতীকে 





«* ১লা অক্টোবর, ১৯০১ তারিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক “ভারম্তমিত্র' 
পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত । 
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চিরকুমারী যোগিনীর ব্রত অবলম্বনের নির্দেশ দান করে যৃত্যুমুখে 
পতিত হন । 

“অশ্রমতী" নাটকে প্রতাপ বিষয়ক বর্ণনাদির ব্যাপারে এবং 
অপরাপর নানাবিধ ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনায় নাট্যকার টডের প্রতি 
আন্নুগত্য দেখালেও, এমনকি নাটকের অনেকস্থলে টচ্ডর বর্ণনার হুবহু 
অনুবাদ লক্ষ্য করা গেলেও, বিশেষ করে প্রতাপসিংহের কন্তা বলে 
বণিত অশ্রুমতী ও তার সখী মলিনা-_উভয় চরিত্রই যে নাট্যকারের 
স্বকপোলকল্পিত তা উল্লেখ করতে হয়। শুধুমাত্র তাই নয়ঃ উভয়ের 
প্রেম কাহিনীও নাট্যকারের স্বাধীন সংযোজন । উল্লেখযোগ্য 
আলোচ্য নাটকটির অধিকাংশ স্থান এই কল্পিত প্রেমকাহিনীই 
অধিকার করে আছে। 

সোলাপুর যুদ্ধ জয়ের পর প্রত্যাবর্তনের পথে মহারাজ মানসিংহ 
স্বয়ং মহারাণ। প্রত।পের আতিথ্য গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিস্ত 
মানসিংহের ভোজনের সময় প্রতাপের স্বেচ্ছাকৃত অন্ুপস্থিতিই শেষ- 
পর্যন্ত প্রতাপের সঙ্গে মানসিংহের বিরোধের কারণ রূপে দেখা দেয়। 
নাটকে বণিত এই. ঘটনা টডের গ্রন্থ থেকেই গৃহীত। এমন কি 
নাটকের পঞ্চমান্কে মৃত্যুপথযাত্রী প্রতাপের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে 
তাও “রাজস্থান? গ্রন্থাবলম্বনেই । মৃত্যুকালে প্রতাপ তার মানসিক 
উদ্বেগের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তার পুত্র অমরসিংহের একদিনের 
আচরণের উল্লেখ করেন ।- প্রতাপ যখন মোধলের বিরুদ্ধে মেবারের 
স্বাধীনতা রক্ষাকলে নিদারুণ দূরবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন, 
শুধুমাত্র ঝড়-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার্থে পেশলা নদী তীরে কয়েকটি 
কুটার নির্মাণ করে সেখানে অবস্থান করছিলেন, সেই সময়ে একদিন 
তার পুত্র অমরসিংহ কুটারের নিম্নতা বিস্মৃত হয়ে মাথা অবনত না করে 
প্রবেশ করতে গেলে কুটীরের ছাদের বাঁশে বেঁধে তার পাগড়ীটা যায় 
থুলে। এতে অমরসিংহের মুখমগ্ডলে যে বিরক্তির ভাব স্মচিত হয়, 
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ত। থেকেই প্রতাপের ধারণা হয় যে অমরসিংহের বিলাসিতা এবং 
আড়ম্বরপ্রিয়তাই শেষপর্যস্ত মেবারের স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর বিসর্জনের 


পথকে করবে প্রশস্ত।--এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে টড. বলেছেন ঃ 
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পরাজিত প্রতাপের অসহনীয় ছুঃখ-ছূর্দশার যে হৃদয়বিদারক চিত্র 
নাটকে বণিত হয়েছে, তা পাঠকের মনকে সহজেই আর্রকরে তোলে। 
এমনদিনও তাকে অতিবাহিত করতে হয়েছে, যেদিন তার সন্তানের 
মুখের গ্রাস ঘাসের দানার তৈরী সামান্য রুটি বনবিড়ালে নিয়ে যাওয়ায় 
কঠিন হৃদয়ের অধিকারী অসহায় প্রতাপও চোখের জল না ফেলে 
পারেন নি। টডের গ্রন্থেও অনুরূপ হৃদয়বিদারক ঘটনার সমর্থন 
মেলে-__ 
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নাট্যকার জ্যোতিরিক্দ্রনাথ প্রতাপের যোগ্য মন্ত্রী ভাম-শার 
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চারিত্রিক গুার্য, দেশপ্রেম তথা প্রভুতক্তির পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রেও 
রাজস্থান গ্রন্থের অন্নুসরণ করেছেন। অর্থাভাবে যখন প্রতাপ বিশেষ 
অসুবিধার সম্মুখীন, তখন তাঁর সেই দুরবস্থার সময় ২৫০০ সৈন্যের 
দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী ভরণ-পোষণের উপযোগী অর্থ ভাম-শা 
প্রতাপকে প্রদান করেছিলেন । এ তথ্য নাট্যকার টডের গ্রন্থ থেকেই 
নিয়েছিলেন । হলদিঘাটের যুদ্ধের বর্ণনায়ও নাট্যকারকে টডের 
বর্ণনার ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করতে দেখা গেছে। ঝালাপতি মান্নার 
অদ্বিতীয় প্রভুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ প্রতাপের রাজছত্র স্বীয় মস্তকে 
ধারণপূর্বক প্রতাপ-শক্র মানসিংহ কর্তৃক মৃত্যু বরণের বৃত্তাত্তটিও 
“রাজস্থান? গ্রন্থেরই বণিত বিষয় । 

নাটকে সম্রাট আকবর-তনয় সেলিমকে উদারপ্রকৃতির ও 
সত্যানুরাগী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । প্রতাপের ভাই আকবরের 
পক্ষাবলম্বী শক্তসিংহ হলদিঘাটের যুদ্ধে নিঃসঙ্গ প্রতাপের অনুসরণকারী 
ছু'জন মোঘল সৈন্যকে হত্যা করে প্রতাপের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন । 
শক্তসিংহ সেলিমের কাছে উপরোক্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করলে সেলিম 
তাকে মার্জনা করেছিলেন ! টড. এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন £ 
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টডের বর্ণনান্ুযায়ী, 
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08100100৬16 জা21, 


কিন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকে প্রতাপের বিরুদ্ধে তার ভ্রাতা 
শক্তসিংহের শত্রুতার বিষয়ে উল্লেখ প্রসঙ্গে “আহিরিয়া' উৎমব উপলক্ষে 
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দুই ভ্রাতার বরাহ শিকারে গমন এবং একটি বরাহ শিকারকে কেন্দ্র 
করেই উভয়ের মধ্যেকার শক্রতার উদ্ভব বলে বর্ণনা করেছেন। টডের 
বণিত “আহিরিয়া উৎসবের তাৎপর্য” স্মরণে রেখেই নাট্যকার বরাহ 
শিকার প্রসঙ্গে প্রতাপের সঙ্গে শক্তসিংহের বিবাদের চিত্রটিকে অত্যস্ত 
নিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন। বলাবাহুল্য, যেহেতু এদিনের শিকারের 
সাফল্যের সঙ্গে ভবিষ্যতের শুভা শুভের প্রশ্ন জড়িত, সেইজন্যই বরাহু 
হত্যার ব্যাপারে নাটকে শক্তসিংহ ও প্রতাপসিংহ-_উভয়কে স্বীয় 
স্বীয় দাবীতে অটল থাকতে দেখা গেছে । 

বিকানীর রাজকুমার পূর্থীরাজের চরিত্রটিও নাট্যকার টডের 
অন্সরণেই অঙ্কিত করেছেন লক্ষ্য কর৷ যায়। নাট্যকার পৃর্থীরাজকে 
একই সঙ্গে বীর এবং একজন প্রসিদ্ধ কবিরূপে চিত্রিত করেছেন । 
নাটকের প্রথম অঙ্কের একস্থানে পৃর্থীরাজকে বলতে দেখা গেছে__ 

«আমার রাজ্য গেছে, সব গেছে, আমি আর প্রতাপকে কি 

করে সাহায্য করব--আমার এখন এক কবিত। মাত্র সম্বল, মাঝে 

মাঝে আমি গোপনে তাকে কবিতা লিখে উৎসাহিত করবার জন্য 

চেষ্টা করি এইমাত্র” 
টডও তার বর্ণনায় বলেছেন £ 
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নাটকের 
হয়েছে__ 


- তারও 


তৃতীয় অঙ্কে পুর্থীরাজের যে পত্রকবিতাটি সংযোজিত 


হিন্দুর ভরসা-_ আশা হিন্দুর উপর । 

সে আশারে। পরে রাণ। ছেড়েছে নির্ভর । 

প্রতাপ ছিলে গে ভাগ্যি-__নচেৎ আকবর 

করেছিল সমভৃমি-_-সব একাকার । 

ক্ষত্রিয় বীরের আর কোথা সে বিক্রম ? 

মহিলারো! কোথা এবে সতীত্ব সম্তরম? 

যথার্থ সে রাজপুত-_“নয় রোজা” দিনে 

বিসজ্জিতে পারে কি গো আপন সম্্রমে? 

কিন্ত বল কয়জন করেনি বিক্রয়, 

সেই সে অমূল্য-ধন খেয়ে লঙ্জাভয় ? 

ক্ষত্রিয়ের মুখ্য-ধন বেচিল ক্ষত্রিয় 

বিকাবে সে রত্ব কি গো চিতোর তুমিও? 
ঁ ৬ ৬ 


বিশ্বজন জিজ্ঞাসিছে “কোন্‌ গুপ্ত বলে 
এড়ালেন মহারাণা শক্রর কৌশলে ?” 

নাহি প্রতাপের- শোনো--অন্য কোন বল, 
হৃদয়ের বীর্য আর কৃপাণ সম্বল। ইত্যাদি । 


মূলে রয়েছে টড. কৃত পৃথ্বীরাজ রচিত একটি কবিতার 
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অতএব এরপর নাটকটির এত্তিহাসিকত্ব বিষয়ে সমালোচকের 
মন্তব্য) “একে এতিহাসিক নাটক বল। যায় না, পাত্রপান্রীর নাম 
ইতিহাস থেকে গৃহীত বটে, কিন্তু নাট্যোল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে 
ইতিহাসের যোগ কম'* --যথার্থ বলে স্বীকার করে নেওয়। যায় ন!। 


৪ 


জ্যোতিরিন্্রনাথ থেকে বাংলা এতিহামিক নাটক রচনার যে 
বিশেষ ধারার স্ত্রপাত ঘটে, তা সার্ক পরিণতি লাভ করে 
দ্বিজেন্্রলালের হাতেই । বস্ততঃ এতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে 
দ্বিজেন্্রলালের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় সর্বজন ব্বীকৃত ৷ দ্বিজেন্দ্র- 
লালও তার পূর্ববর্তাঁ নাট্যকারগণের ন্যায় তার এঁতিহাসিক নাটক 
রচনার ক্ষেত্রে টড. প্রণীত “রাজস্থান' গ্রন্থে বণিত বিষয়কে অবলম্বন 
করেছিলেন । টডের গ্রন্থে বণিত বিষয় অবলম্বনে সর্বাধিক নাটক 
রচনার কৃতিত্বও ত্রকমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালেরই | 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যস্ত নাট্যকারগণের 


৯ জ্যোতিরিন্্রনাথ £ সুশীল রায়; পৃষ্ঠা--১৫০। 


১৩৬ 


মধ্যে ইতিহাসের বিশ্বস্ত অন্্সরণ একমাত্র গিরিশচন্দ্রের এতিহাসিক 
নাটকেই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়ে থাকে । তারপরই উল্লেখ 
করতে হয় নাট্যকার দ্বিজেন্্রলালের নাম। দ্বিজেন্দ্রলালের 
ইতিহাসের প্রতি আন্বুগত্য বিষয়ে সমালোচকের মন্তবা, “কি ঘটনা 
বিন্যাসে কি নামকরণে কি সংলাপে কি চরিত্র চিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল 
ইতিহাসের বিন্দুমাত্র মর্যাদা রাখেন নাই"১*_সর্বাংশে মেনে নেওয়া 
যায় না। একথা ঠিক যে, তার নাটকে কক্পনার স্থান নেহাৎ 
কম নয়। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে তুলনামূলক বিচারে 
ইতিহাস অপেক্ষা কল্পনার স্থান যেমন অনেক বেশী লক্ষ্য কর! 
যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তেমনটি লক্ষিত হয় না। অত্যন্ত 
সতর্কতার সঙ্গে নাট্যকার ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন এবং 
যেখানে ইতিহাসকার নীরব, কেবলমাত্র সেইখানে ইতিহাসের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে তিনি কাল্পনিক ঘটনা অথবা চরিত্রের সংযোজন 
করেছেন ।১১ 

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত প্রথম এতিহাসিক নাটক “তারাবাই” (১৯০৩) 
টড. প্রণীত “রাজস্থান' অবলম্বনেও নাট্যকার রচিত এটি প্রথম 
নাটক। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন, “এই নাটকের 
উপাদান টড. প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত হইল। পৃর্থীরাজ ও 
তারার কাহিনী এখনও রাজস্থানে চারণ কবিদ্বার রাজপুতদদিগের 
মনোরগুনার্থে গীত হইয়া থাকে । 


১০, বাঙ্রাল। সাহিতোর ইতিহাস ; ডঃ কুমার সেন প্রণীত ; পৃঃ ৩৬৮ ১ 
&ম সংস্করণ । 

১১, “তপহার এতিহাঁসিক নাটকগুলি অতি সাবধানতাঁর সহিত লিখিত । 
কৌনস্থানেই তিনি ইতিহাসকে একেবারে অতিক্রম করেন নাই । যেখানে 
ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেখানে তাহার মোহিনী কল্পন! অতি নিপ্বুণতার 
সহিত বর্ণপাত করিয়াছে । দ্বিজেন্দ্রলাল; দেবকুমার রায়চৌধুরী; 
পৃঃ ৭৫৪ । 


১৩৭ 


আশ্চর্ষের কথা এই যে, এই মহিমাময়ী কাহিনী অগ্ভাবধি কোন 
বঙ্গীয় নাটকের বিষয়ীভূত হয় নাই । 

_-এইজন্যই নাট্যকার স্য়ং পুর্থীরাজ ও তারার কাহিনী 
অবলম্বনে নাট্যরচনায় প্রয়াসী হন। নাট্যকার এই নাটকটি 
রচনার ক্ষেত্রে “রাজস্থানে' বণিত বিবরণের অবিকল অনুসরণ করেন 
নি। অবশ্য নাট্যকার স্বয়ংই এ প্রসঙ্গে নাটকের ভূমিকায় উল্লেখ 
করেছেন, “আমি যদিও এ নাটকের মুল বৃত্তান্ত “রাজস্থান” হইতে 
লইয়াছি, তথাপি অপ্রধান ঘটন! সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইতিহাসের 
সহিত এই নাটকের অনৈক্য লক্ষিত হইবে । এই অনৈক্য আমি 
মারাত্বক বিবেচনা করি না । কারণ, নাটক ইতিহাস নহে 

বস্ততঃ, “তারাবাই" নাটকে নাট্যকার একদিকে যেমন “রাজস্থানে? 
বণিত বিবরণের অনুসরণ করেছেন, তেমনি অপরদিকে অনেকক্ষেত্রে 
নাট্যকারের স্বকপোলকল্লিত চরিত্র এবং ঘটনার সংযোজনও লক্ষ্য 
করা যায়। 

নাটকের মুখ্য পুরুষ চরিত্রগুলির সব ক'টিই “রাজস্থান” গ্রস্থাহু- 
সরণে চিত্রিত। মেবারের রাণা রায়মল, রায়মলের ভ্রাতা স্থর্যমল, 
রাণার তিনপুত্র যথাক্রমে সঙ্গ, পৃর্ীরাজ ও জয়মল ; সিরোহীর রাজা 
প্রভুরাও, পলায়িত তোড়া-অধিপতি শৃরতান ও সৈশ্যাধ্যক্ষ সারঙদেব 
-_এই সব ক'টি চরিত্রই এতিহাসিক। কিন্তু স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে 
একমাত্র সূর্যমলের স্ত্রী তারাবাইয়ের চরিত্রটিই এঁতিহাসিক | 

নাটকে রাণার তিনপুত্রের মধ্যে বিবাদের কারণ স্বরূপ বর্ণিত 
হয়েছে__জীর্ণ, রুগ্ন শয্যাগত রাণ! রায়মল মৃত্যুযুখে পতিত হবার 
ভান করলে তৎক্ষণাৎ পূর্থীরাজ সঙ্গের সঙ্গে মেবারের ভাবী 
উত্তরাধিকারীর দাবীর মীমাংসাকল্পে তরবারি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। 
কিস্ত শেষ পর্যস্ত রাণ! ছলন] ত্যাগ করে ক্ষুব্ধ চিত্তে বিবদমান 
পৃদ্বীরাজকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। সঙ্গকে বঞ্চিত করে 


১৩৮ 


রাণা জয়মলকেই মেবারের ভাবী রাণা রূপে মনোনীত করেন। 
“রাজস্থানে' কিস্ত মেবারের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী প্রসঙ্গে 
বিবাদের স্ৃত্রপাত এক চারণীর ভবিষ্যৎবাণীকে কেন্দ্র করেই 
ঘটেছিল দেখা যায়। নিজেদের ভবিষ্যৎ জানার অভিপ্রায়ে খুল্পতাত 
হুর্ধমল সমভিব্যাহারে রাজপুত্রত্রয় এক চারণীর নিকট উপস্থিত 
হলে-_ 
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_এবং রাণা! এই সংবাদ অবগত হয়ে পৃথ্থীরাজকে নির্বাসিত 
করেছিলেন । অর্থাৎ রাণার মৃত্যুমুখে পতিত হবার ছলনা করে 
পুত্রদের পরীক্ষা করার ব্যাপারটি নাট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। 
অবশ্য চারণী কর্তৃক মেবারের ভাবী রাণ! হিসাবে সঙ্গের উল্লেখ 
নাটকেও রয়েছে । 

রাজ্য থেকে বিতাড়িত পুথ্বীরাজ নাড়োলে উপস্থিত হয়ে 
প্রয়োজনীয় কিছু উপকরণ সংগ্রহের জন্য নিজের অন্ুরীয়টি এক 
বণিকের কাছে বিক্রয় করতে গেলে পূর্থীরাজের প্রকৃত পরিচয়টি 
উদঘাটিত হয়ে পড়ে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত স্বীয় বাহুবলে পূর্থীরাজ 
মীনরাজ্যের অধিকারী হন।--এ সকল বিবরণ “রাজস্থান থেকেই 
গৃহীত । 

বৃদ্ধরাণ রায়মলের বিরুদ্ধে সারঙগদেবের সহযোগিতায় স্র্ধমলের 
বিদ্রোহ এবং সেই বিদ্রোহ দমনে পুনরায় পৃর্থীরাজের মেবারে 


১৩৯ 


উপস্থিতি ঘটেছে । নাটকে ঘৃর্যমলের চরিত্রটিকে অধিকভর বীর্ধবান 
ও মাধুর্যমণ্ডিত করার অভিপ্রায়ে বিদ্রোহী নূর্যমল কর্তৃক তার 
বিদ্রোহ বিষয়ে নির্বাসিত রাজকুমার পূরথ্থীরাজের উদ্দেশে পত্রাপ্রেরণ 
এবং তাকে বুদ্ধরাণার পক্ষাবলম্বনের জন্য অন্নরোধ জ্ঞাপন--নাট্য- 
কারের স্বাধীন কল্পনার পরিচয় বাহী। প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর যেতে 
পারে যে, স্বর্ধমল এবং তার স্ত্রী তমসা চরিত্র ছুটি ম্যাকবেথ এবং 
লেডি ম্যাকবেথের প্রভাবে প্রভাবিত । এমন কি স্থূর্ধমলের মেবার 
রাজ্যলাতের উচ্চাশা! পোষণের ব্যাপারে তমসার ইন্ধনদান “রাজস্থান' 
বহিভূতি বিষয়। অবশ্য যুদ্ধ অস্তে আহত খুল্লতাতের সংবাদ গ্রহণের 
অতিপ্রায়ে সুর্ধমলের শিবিরে পূর্থীরাজের উপস্থিতি এবং ক্ষুধার্ত 
পৃদ্বীরাজের ূর্যমলের শিবিরে আহার্য গ্রহণের বিষয় “রাজস্থানে' 


বণিত হয়েছে । টড. এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ 
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পৃথ্বীরাজের হস্তে সারজদেবের মৃত্যুবরণ এবং পৃর্থীরাজ কর্তৃক 
কালীমুতিকে মৃত সারজদেবের রক্তদানের বিষয়টি “রাজস্থান? থেকে 
সংগৃহীত ।-_- 

[10616 85 2, 820811 (61009101162 076 90019806, (0 11101) 11) 
019৩ 1001010 01100181 150063160 1159 11016 (0 2০০00111991) 11 
10 98001896 (0 1811, 00 0০ ৮10০ ০0 016 116০90100 17127 
70165510650 10177. 92181186060 ৮185 1019 79105, 029 60819 1790 
1150, 800 2 €08 5 20০৪৫ 10 00110%/, ৮1100 (16 01106 1817160 
115 9৬010 010) 52121050609, 76 0017081% ৮23 069091869 ; ৮1 


[10119] অ25 008 10001, 800 (019 17680 01 (016 (97601 3 019০9 
83 20 00611116010 1176 21121 01 (1106. 


নাটকে অবন্য কালীমন্দিরে যাওয়ার ব্যাপারে পৃর্থীরাজ কর্তৃক 
সুর্যমলকে অনুরোধ জ্ঞাপনের বিষয়টি অন্ুপস্থিত। বরং সারহদেবের 


১৪৩ 


সূর্ধমলের প্রতিনিধি স্বরূপ কালীমন্দিরে উপস্থিত হওয়ার কথাই 
উল্লিখিত হয়েছে । 

পলায়িত তোড়া অধিপতি শুরতানের কন্যা তারাবাই ; যার 
নামানুসারে আলোচ্য নাটকটির নামকরণ কর! হয়েছে, তার পাণি- 
গ্রহণের শত' স্বরূপ নির্দিষ্ট হয়েছিল তোড়ার পুনরধিকার । মোহমুগ্ধ 
রাজকুমার জয়মল ভোড়া পুনরধিকার ব্যতিরেকেই তারাবাইকে 
লাভের আশায় অগ্রসর হলে ক্ষুব্ধ শূরতানের হস্তে মৃত্যুবরণ করতে 
বাধ্য হয়েছেন। রাণ! রায়মল এই সংবাদ অবগত হয়ে শূরতানের 
প্রতি অসন্তষ্ট হওয়ার পরিবর্তে ছু্কৃুতকারী সন্তানের উপযুক্ত শাস্তি 
বিধানে সন্তষ্ট হয়ে শুরতানকে একখণ্ড রাজ্য দান করেছেন। নাটকে 
বিত এই বিষয়গুলি “রাজস্থান' গ্রন্থান্ুসরণেই উল্লিখিত হয়েছে । 

জয়মলের শোচনীয় মৃত্যুবরণের পর তোড়া পুনরধিকারের দ্বারা 
পৃর্বীরাজ কতৃকি শূরতান অধিপতির কন্যা তারাবাইয়ের পাণিগ্রহণও 
টড. কর্তৃক বণিত হয়েছে। 

শিরোহির অধিপতির সঙ্গে রাণ রায়মল তার এক কম্ঠার বিবাহ 
দিয়েছিলেন। কিন্তু শিরোহী অধিপতি রাণার কম্যার ওপর অকথ্য 
নির্যাতন করায় পৃথ্বীরাজ আপন ভগ্বীপতিকে সমুচিত শান্তি দান 
করেন। অপমানিত শিরোহির অধিপতি প্রতিশোধ গ্রহণার্থে শেষ 
পর্যস্ত পৃর্থীরাজকে বিষ প্রয়োগে হত্য। করেন। নাটকে পৃর্থীরাজের 
বিষ প্রয়োগে মৃত্যু বধিত হলেও এক্ষেত্রে নাট্যকার কিছু পরিমাণে 
স্বাধীন কল্পনার দ্বার! পরিচালিত হয়েছেন লক্ষ্য কর] যায় । 

তথ্যান্থুরক্তি প্রসঙ্গে বিশেষ করে দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' 
(১৯০৫) নাটকটির উল্লেখ করতে হয়। তার পুর্বে গিরিশচন্দ্র 
প্রতাপসিংহের জীবন অবলম্বনে “রাণ। প্রতাপ' নাটক রচনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্র নাটকটি শেষ করেন নি। গিরিশ- 
চন্দ্রের পরে জ্যোতিরিব্দ্রনাথ তার “অশ্রমতী; নাটকে রাণ! প্রতাপের 


১৪৯ 


জীবনের কিয়দংশকে চিত্রিত করেছেন সত্য, কিস্তু এ নাটকে ইতিহাস 
অপেক্ষা কল্পনার আতিশয্য অনেক বেশি । অতুলনীয় আত্মত্যাগের 
মহিমায় মহিমান্বিত রাণা প্রতাঁপের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটিকে সার্থকভাবে 
প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই । 


নাটকে প্রতাপসিংহ কর্তৃক কালীমুত্তির সম্মুখে রাজপুত 
সদ্দারদের শপথ গ্রহণ করানোর যে বিষয়টি বণিত হয়েছে, তা টডের 
অন্থুসরণেই । রাজপুত সর্দারেরা চিতোর উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত 
ভূর্জপত্রে ভক্ষণ, তৃণশয্যায় শয়ন, মোঘলের সঙ্গে কোন প্রকার 
সম্বন্ধ স্থাপন না করা প্রভৃতি বিষয়ে শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। 
টের গ্রন্থেও এই ব্যাপারে বণিত হয়েছে ঃ 
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নাটকে বণিত হয়েছে মেবারের ওপর আপন অধিকার রক্ষায় 
অসমর্থ রাণ| শেষ পর্যন্ত এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন । 
সমগ্র মেবারকে তিনি পরিত্যক্ত প্রান্তরে করেছিলেন পরিণত । গ্রাম- 
বাসীদের পর্বতছুর্গে আশ্রয় গ্রহণে করেছিলেন বাধ্য । পরিণামে 
সমগ্র জনপদ হিংঅ শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে হয়েছিল পরিণত 
প্রতাপের উদ্দেশ্য ছিল যাতে সম্রাট আকবর মেবার অধিকার 
করলেও মেবার থেকে এক কপদ কও সংগ্রহ করতে সমর্থ না হন। 
এইরূপে রাণা, আকবরের মেবার অধিকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত 


১৪২ 


করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রতাপের এতাদৃশ পরিকল্পনার সমর্থন 
টডের বর্ণনাতেও মেলে-_ 
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এমন কি, রাণার নিদেশ অমান্য করে এক মেষরক্ষক চিতোর 
হুর্গ পার্খস্থ উপত্যকা ভূমিতে মেষ চারণে রত হলে ক্রুদ্ধ রাণার 
নিরেশে তার হত্যার যে ঘটনাটি নাটকে বণিত হয়েছে, তারও সমর্থন 
মেলে টডের গ্রন্থে 

ঢা [05 11050 01 0115 09501901017) ৪ 5110016 9020 11910, (1050110% 
€০ 91006 96591৬20010) ৫1500959৫ 1719 [01100619 11)]11110010105 810৫ 
09500160. 1119 10010 10 (116 1007011817 7168009৬5 01 0102118, 01) (106 
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'রাজস্থানে বণিত হয়েছে যে সোলাপুর যুদ্ধে জয়লাভের পর 
হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্তনকালে রাজা মানসিংহ স্বেচ্ছায় রাণা প্রতাপের 
আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন কমলমীরে । নাটকেও মানসিংহের 
স্বেচ্ছায় আতিথ্য গ্রহণের বৃত্বাস্তটি বণিত হয়েছে। তবে তা এক 
বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে। মানসিংহ রাণ৷ প্রতাপের 
জ্যেষ্ঠপুত্র অমরসিংহের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। 
কিন্তু টডের গ্রন্থে মানসিংহের এতাদৃশ অভিপ্রায় বণিত হয়নি। তবে 
মানসিংহের আহারের সময় রাণ! প্রতাপ্রর ইচ্ছাপূর্ক অনুপস্থিতি 


৯৪৩ 


জনিত বিরোধের প্রসঙ্গটি নাট্যকার টড়ের বর্ণনান্ুসরণেই উপস্থাপিত 
করেছেন। পরাজিত প্রতাপের শোচনীয় দুরবস্থা, মন্ত্রী ভীম সাহা 
(ভাম সা) কর্তৃক প্রতাপকে অর্থদান»; মৃত্যুকালে বিলাসী পুত্র 
অমরসিংহের ভবিষ্যত আচরণ তথা আদর্শ সম্বন্ধে রাণার সংশয় ও 
মানসিক যন্ত্রণাভোগ, বিশ্বস্ত তীলগণ কর্তৃক প্রতাপের অসময়ে 
সাহায্য দান,১ হলদিঘাটের যুদ্ধে বিশ্বস্ত মান! কর্তৃক প্রতাপের জীবন 
রক্ষা,১৪ বিশ্বাসী প্রভুভক্ত ঘোড়া চৈতকের সাহায্যে হলদিধাটের 
রণাজন থেকে প্রতাপের নিরাপদস্থানে প্রত্যাবর্তন এবং অতঃপর 
চৈতকের মৃত্যুবরণ প্রস্তুতি বিষয়গুলি নাট্যকার “রাজস্থান অন্ুসরণেই 
বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু পরিবর্তনও 
লক্ষিত হয়ে থাকে । 

নাটকে সম্রাট আকবরের চরিত্রের কামাতুর দিকটি চিত্রিত করা 
হয়েছে। পূর্থীরাজ সম্রাটের অজত্র গুণগানে নিমগ্ন হলে তার পত্বী 
যোশী সম্রাটের ইন্দ্রিয় লালসার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যোশীর 
ভাষায় £ 

“আর এই ছুরি যদি আমার সহায় না থাকৃতো, তা হলে তোমার 
স্ত্রী এতক্ষণ আকবরের সহআধিক বারাজণার অন্যতম হোত !' 


১২. নাটকে এই অর্থের পরিমাণ বলা হয়েছে বিংশতি সহম্র সেনার 
চোদ্দ বংসরের বেতনের সমতৃল ॥ কিন্তু “রাজস্থানে' দেখা যায় এই অর্থের 
পরিমাণ, 16001581676 00 016 10911009091006 01 দে0019--2/9 (11058100 
10100 [01 (৬1619 96915, 
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১৪, নাটকে মান। কর্তৃক প্রতাপের মন্তকস্থিত উফ্ধীষ গ্রহণের বিষয় 
বদিত হলেও 'রাঞ্জস্থানে* রাজছত্র গ্রহণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। 


১৪৪ 


( চতুর্থ অন্ধ, দ্বিতীয় দৃশ্য ) _-আপাতদৃষ্টিতে সম্রাটের এতাদৃশ চরিত্র 
চিত্রণ অনৈতিহাসিক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক । নাট্যকারের 
মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য £ 


“অনেকে ভাবিবেন যে এ গ্রন্থে আমি সম আকবরের চরিত্র 
মূল হইতে অন্যায় রূপে বিকৃত করিয়াছি । তাহা করি নাই, 
আকবরের চরিত্র আমি এরূপই বুঝিয়াছি। 


এইবার আকবরের এরূপ চরিত্র চিত্রণের মুলটির সন্ধান কর! 


যেতে পারে । বলাবাহুল্য, নাট্যকার এক্ষেত্রেও টডের বর্ণনার 
ওপরেই নির্ভর করেছেন-- 
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খোরাসান এবং যূলতান পতি কর্তৃক আক্রান্ত প্রতাপকে শেষ 
পর্যস্ত তার ভ্রাতা শক্তসিংহ রক্ষা করেন। শক্তসিংহের হাতে 
খোরাসান এবং মুলতানপতি নিহত হন। অবশেষে এতাদৃশ 
বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শক্তসিংহ সেলিমের পদাঘাত ও অপমান লাভ 
করেছেন, সর্বোপরি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কারাগারে । পরিশেষে 
আকবর তনয়া সাহাজাদী মেহের কর্তৃক শক্ত কারাগার থেকে 
মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েছিলেন বলে নাটকে বণিত হয়েছে। কিন্ত 


৬ও ১৪৫ 


এক্ষেত্রে টডের বর্ণনার সঙ্গে নাট্যকারের বর্ণনার কিঞ্চিৎ পার্থক্য 
লক্ষিত হয়ে থাকে । টডের বর্ণনায় দেখা যায় শক্তসিংহ সেলিমের 
কাছে আহ্বপুবিক সব সত্য ঘটনা বিবৃত করায় দেলিমই তাকে 
মার্জনা করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “অশ্রুমতী” নাটকে কিন্তু 
এই বিষয়টি টডের ঘনিষ্ঠ অহ্নুসরণেই বণিত হতে দেখা গেছে । 

জীবনের শেষের দিকে প্রতাপ তার রাজ্যের অধিকাংশই 
পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাটকে বণিত হয়েছে শক্তসিংহ 
মানসিংহের প্রধান বাণিজ্য নগরী মালপুরা লুঠ করেছেন। প্রতাপ- 
নিংহ কমলমীর অধিকার করে সেখানে ছূর্গ নির্মাণ করতে শুরু 
করেছেন। উদিপুরও রাণার করতলগত হয়েছে। প্রতাপের 
ভাষায় “পুনরুদ্ধার বাকি মাত্র চিতোর, আজমীর আর মণ্ডল গড়ে'র। 
“রাজস্থানে'ও বণিত হয়েছে__ 
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পরিশেষে নাটকে বণিত শক্তসিংহের জীবনী ও প্রতাপের সঙ্গে 
শক্তের বিরোধের কারণটির উল্লেখ কর যেতে পারে । শক্তসিংহ 
যখন মাত্র পাঁচ বছরের বালক, সেই সময়ে একদিন একখানি 
ছুরিকার ধার পরীক্ষা কল্পে বালক শক্ত নিজের হাতেই অম্নানবদনে 
তা বসিয়েছিলেন। এদিকে শক্তের কো্ঠী পত্রে ছিল যে তিনিই 
ভবিষ্যতে জন্মভূমির অভিশাপ রূপে হয়ে উঠবেন। বালকের পূর্বোক্ত 
দুঃসাহসিকতার পরিচয় পেয়ে পিতা উদয়সিংহ কোষ্ঠীপত্রের বক্তব্যে 
নিঃসন্দিপ্ধ হয়ে বালককে হত্যার আদেশ দেন। এদিকে নিঃসস্তান 
সালুম্বা ধিপতি গোবিদ্দসিংহ শক্তকে তার ভাবী উত্তরাধিকারী“ করার 
মানসে রাণার কাছে তার প্রাণভিক্ষা চেয়ে নেন। ছুূর্ভাগ)বশত! 


১৯৪৩৬ 


গোবিদ্দসিংহ শক্তসিংহকে গ্রহণ করার পরে তার একটি পুত্র সন্তীন 
জন্মগ্রহণ করে। তখন প্রতাপ মেবারের রাণা। শেষে সালুম্বাধি- 
পাতর অন্ুরোধে শক্ত প্রতাপের নিকট আশ্রয় লাভ করেন। 
অতঃপর একদিন শিকার উপলক্ষে ছুই ভাইয়ের মধ্যে তীব্র বিরোধ 
উপস্থিত হয়। একজন অপরজনের প্রতি যখন অস্ত্রাঘাতে উদ্যত, এমন 
সময় কুলপুরোহিত সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে ভ্রাতৃদন্দ নিরসন কল্পে 
স্বয়ং অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। ক্ষুব্ধ প্রতাপ এই ব্রাহ্মণ হত্যার 
জন্য সম্পূর্ণরূপে শক্তকেই দায়ী করেন এবং অনতিবিলম্বে তাকে 
রাজ্য পরিত্যাগের নিদেশি দেন। প্রতাপ কর্তৃক বিতাড়িত শক্ত 
প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য সম্তাট আকববের পক্ষে যোগদান 
করেন। এইর্ূপে উভয়ের মধ্যে শক্রতার সম্পর্ক হয় স্থাপিত। 
শেষ পর্ধ্ত হলদিঘাটের যুদ্ধে খোরাসান ও মুলতান পতিকে হতা। 
করে নিঃসজ প্রতাপের প্রাণ রক্ষার মাধ্যমে শক্তসিংহের সঙ্গে 
প্রতাপের দীর্ঘকালের বৈরিতার ঘটে অবসান । নাট্যকার ছ্বিজেন্দ্র- 
লাল উপরোক্ত ঘটল সকল বর্ণনার ব্যাপারেও টডের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ 
করেছেন লক্ষ্য করা যায়। 

সমালোচকের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়, “তথ্যানুরক্তি 
ও গ্রতিহাসিক বিশুদ্ধির দিক থেকে এই নাটককে ক্রটিহীন বল৷ 
যায় ।'১৫ 

দ্বিজেন্দ্রলালের মোঘল রাজপুত ইতিহাস কেন্দ্রিক নাটকগুহির 
উপাদান প্রধানত: টডের “রাজস্থান” থেকেই সংগৃহীত । অবশ্য 
এঁতিহাসিক উপকরণের বিচারে দ্বিজেন্দ্রলালের এই পর্যায়ের সব 
কয়টি নাটকই যে সমান এঁতিহাসিক মর্ধাদা লাভের অধিকারী, তা 
নয়। বিশেষ এক আদর্শ প্রচারের প্রবণতা এবং সবোপরি তীব্র 
73. দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার__ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়; পৃঃ 
২৮৬। 


৯৪৭ 


যশোবন্ত সিংহের বিধবা মহিষীর যে বীরাঙ্গনা রূপটি নাটকে 
চিত্রিত হয়েছে, তা স্বভাবতঃই আমাদের শ্রদ্ধা মিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে থাকে । স্বামী হত্য:কারী মোঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে মাড়বার 
ও মেবারকে এক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে তাকে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হতে দেখা গেছে । শিশুপুত্র অজিত সিংহকে নিরাপদ আশ্রয়ে 
প্রেরণ করে বিধবা মহিষী রাঠোর জাতিকে মোঘল সআটের প্রতি. 
রোধে উত্তেজিত এবং অনুপ্রাণিত করেছেন । টডের বর্ণনায় £ 
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নাটকের জয়সিংহ চরিত্রটিও ইতিহাসাশ্রিত। জয়সিংহের 
শ্রণভাব, রাজকার্ষে ওুদাসীন্ত “রাজস্থানে'ও উল্লিখিত হয়েছে । 
জয়সিংহের একাধিক রাণীর উল্লেখ টডও করেছেন৷ তবে “কমলা” ১৮ 
নামটি “রাজস্থানে' উল্লিখিত হলেও “সরস্বতী” নামটি নাট্যকারের 
্বকপোলকল্লিত। এমন কি ওরজজেবের সঙ্গে জয়সিংহের সন্ধি 
স্থাপন, অমরসিংহকে মন্ত্রীর অভিভাবকত্বে রেখে রাণী কমলার সঙ্গে 
অন্তর পৃথক প্রাসাদে বসবাস প্রভৃতি বিষয়ও “রাজস্থান? গ্রন্থে বণিত 
হয়েছে । 

নাটকে জয়সিংহ ও ভীমসিংহের জন্ম বৃত্তান্ত, মেবারের ভাবী রাণা 
রূপে রাজসিংহ কর্তৃক জয়সিংহের মনোনয়ন, সন্ধির শর্ত স্বরূপ রাণার 
নিকট মোঘল সেনাপতি দিলীর খাঁর পুত্রদের গচ্ছিত রাখা, সম্রাট- 
তনয় আকবরের প্রতি রাজপুত সৈম্যদের সমর্থন, শেষে আকবরের 
প্রতি রাজপুত সৈম্যদের সমর্থন বিনষ্ট করার অভিপ্রায়ে সম্রাটের 
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৯৫ 


পত্রপ্রেরণ, পরিশেষে আকবরের ব্রিটিশ জাহাজে পারস্য গমন__ 
প্রভৃতি ঘটনাও “রাজস্থান, থেকেই সংগৃহীত । 

অপর পক্ষে ওরঙ্গজেব মহিষী গুলনেয়ার, আকবর-দুহিতা রাজিয়া 
উৎ-উন্িস। প্রভৃতির আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ কেবলমাত্র অস্বাভা- 
বিকই নয়, সেই সঙ্গে অসঙ্গত, অস্বাভাবিক এবং অনৈতিহাসিকও 
বটে। তবে সম্রাট গুরজজেবের চরিত্র চিত্রণে নাট্যকাৰ ইত্বিহাসকেই 
অনুসরণ করেছেন লক্ষ্য কর! যায়। 

দ্বিজেন্দ্রলালের “মেবার পতনে' (১৯৮) পূর্বোল্িখিত রাজপুতত- 
মুঘল কেন্দ্রিক নাটকগুলির তুলনায় আদর্শ প্রচান্গের প্রবণতা সবাপেক্ষা 
প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । নাটকটি তাই একান্তভীবেই 
উদ্দেশ্য মুলক রচনায় পর্যবসিত । অবশ্য নাট্যকার স্বয়ংই ভূমিকায় 
নাটকে “এক মহানীতি' প্রচারের সঙ্কল্প প্রকাশ করেছেন। 

নাটকটি প্রসঙ্গে সর্ব প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রাণা প্রতাপের 
পুত্র অমরসিংহের কথা । নাটকে চরিত্রটিকে একান্তভাবে দৃঢ়তাহীন, 
যুদ্ধ-বিমুখ, শত্রুর সঙ্গে সন্ধি সুত্রে আবদ্ধ হতে উদগ্রীব, আত্মমর্যাদা- 
হীন রাণ! রূপে চিত্রিত কর। হয়েছে । যে মুঘল শক্তির বিরুন্ধে তার 
পিতা রাণ! প্রতাপের আজীবন সংগ্রাম কিংবদস্তীতে পরিণত, সেই 
অদ্বিতীয় রাণা প্রতাপের পুত্র অমরসিংহকে ব্যক্তিত্বহীন এবং নিছক 
রাজ্যের কল্যাণে রজজেব্র সঙ্গে সন্ধি সুত্রে আবদ্ধ হতে আগ্রহী 
দেখে স্বভাবতঃই পাঠক ছৃঃখ অনুভব ন! করে পারে না। সেনাপতি 
বৃদ্ধ গোবিন্দসিংহ, মেবারের সামন্তগণ, চারণী সত্যবততী প্রমুখের! 
বারংবার অমরসিংহকে মোঘল সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হভে 
অনুপ্রাণিত করায় শেষ পর্য্ত রাণা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেই যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হয়েছেন। প্রসঙ্গত; অমরসিংহ সম্বন্ধে সেনাপতি 
গোবিন্দ সিংহের উক্তি উদ্ধার কর! যেতে পারে £ 

**.সেই মেবারে সেই দেবতার কুটারগুলি ভেঙে সস্ভোগের 


১৫৯ 


নাট্যভবন নিশ্মিত হতে দেখেছি। সেই মহাত্মা (রাণা প্রতাপের ) 
মন্দির চূর্ণ করে তারই প্রান্তরে এশ্বর্ষের প্রাসাদ গঠিত হ'তে দেখেছি। 
তার সেই মহৎ, তার সেই বীতি পবিত্র, তার সেই জয়ধ্বনি মুখরিত 
শৈলচ্ছায়ে বিলাসের নিকুঞ্জবন রচিত হতে দেখেছি ।১, 

“রাজস্থানে'ও অমরসিংহের এতাদৃশ চারিত্রিক বৈশিষ্টেযর উল্লেখ 


লক্ষিত হয়ে থাকে । টড বলেছেন £ 


80 006 (1115 5961790 111915 (0 01105 2১00% (06 16911520101 01 
115 [8011515 0100175010 1925. ২০ £৯10127 0901150700650 01 11105911 & 
[21906 010 016 021)105 01 (6 19106, 11217100 209] 101175611 016 “200৫6 
01 10171018115 16107811281019 10115 00010 0010101856 00 (6 50101) 
010 101218019 901906 91:99190 0 1015 1019090695015, 8170 110%% (176 

81009৫6 ০91 016 [0111)065 ০01 17195/20, 991 81651061106 09 110 1062115 
05৬০10 01 50219 10501) 2110 0109 111 ০0210019090 (0 (0561: (179 
1061701 011)15 0901015 2.001010101019, 


কিন্তু এইখানেই অমরসিংহ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হয়ে যায়নি। টড. 


আরও বলেছেন £ 


£৯1] 90111161 033 50199190005 01) 5001. 2, ০1191801011 29 (178 01 
ঢ809. /১1018. 76 29 ড/016119 01 10611812170 1115 17200. চা 
0095$65560 1019 1017951081 85 ৬/০11 23 1116 17010181 (308116095 01 & 
10610, 210 ৬85 116 12,11950 210 51010695% 01 811 (116 [0110069 ০0: 
[১ (০১১০ 


স্বতরাং বল! যেতে পারে যে, নাটকে নাট্যকার অমরসিংহের 
আংশিক চিত্রকেই রূপায়িত করেছেন । অতএব অমরসিংহ প্রসঙ্গে 
সমালোচকের মন্তব্য 

“'অমরসিংহের চরিত্র পরিকল্পনায় নাটাকার এঁতিহাসিক মর্যাদা 
যথাসম্তব অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। 


পপ এও পা স্পা শপ পম পপ পপ পিস ০ শী পাপী শশী পাস আশিস 
শত শাশ্সী? শিক্ীপতা শিপ পপ পপ সপ ০৮ পাশ লা, লে সপ 


১৯» “মেবার পতন" ; প্রথম অঙ্ক ) ৩য় দৃশ্য | 


২৭ 0০11090), ডি 19105 ৪৫001909৫ (176 0191101010 11126 113 501) 
৮1০10 17661 51011512170 0116 11210510177 175598591 10 16 
600160 11) 5001) ৪ ০89096,--:0৫. 


১৫২ 


'*****ইতিহাসেও তাহার এই পরিচয় পাওয়া যায়।৮১ 

__সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। 

মোঘলের আশ্রিত অমরসিংহের জ্যেষ্টতাত সগরসিংহের চরিত্র 
চিত্রণে নাট্যকার এতিহাসিক মর্যাদা যথাসম্ভব অক্ষু্ন রেখেছেন। 
সআট জাহাঙ্গীর কতৃক সগর চিতোরের রাণা রূপে নিযুক্ত হলেও 
শেষ পর্যন্ত তিনিই স্বয়ং চিতোরের অধিকার স্বত:স্ফুর্তভাবে পরিত্যাগ 
করে অমরদিংহের উপর তা শ্বাস্ত করে ফিরে গেলেন। এবং শেষে 
স্বয়ং সম্রাট সমক্ষে ছুরিকাঘাতে মৃত্যু বরণ করেন। “রাজস্থানে'ও 
অনুরূপ বর্ণনা লক্ষ্য কর! যায় ঃ 


91819, 10 20810001060 79702) 2110 017 0৬০] (0 4১021) ৬125 
96160690 ; &1)০ 5৬010 01 5০916181765 ৮/85 81160 010 1111) 0 1119 
61119670115 ০৬11) 18105 3 8100, 01710091016 65901 01 ৪. 11021 10106, 
116 (901 19099999101) 01 1719 11111190 ০891091. 


909) (30051) 11165 29 036 10০] 10 ৪1001011061 200 2 109101)6৬, 
৮25 0119919 (0 51001 01০ 5119106 1£69009 ০01 006 211215 01 1119 
76199501115 1809), 8110, 2 1610011), 501701106 101 /৯11018১ [00 1781106৫ 
০৬০: (0 10 01006610165 2100 111105611 1661160 10 1২117010200), 
9010601179 20091) 001) 80175 (0 ০0901. 200 0108 100181090 099 
21781015106 0191 1919 08891 8130 516৬1 10110961111) (19 21019610175 
7015561009 212 9100 10161) 01 5001 ৪ 0:91601, 


*মেবার পতন" নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র রাণা 
প্রতাপের সুদীর্ঘ কালের পার্খ্চর সালুম্ব ধিপি গোবিন্দ সিংহ। 
ব্ব্দেশ প্রেম, গভীর আত্মমর্ধাদা, বোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সর্বোপরি 
সঙ্কল্পে তিনি অটুট । বগ্তঃপক্ষে গোবিন্দসিংহ রাজপুত কুলগৌরব । 
নাটকে এর চরিত্রটিও টডের বর্ণনান্থসরণেই চিত্রিত। মোঘলের 
সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে রাণার ইতভ্ততঃ আচরণে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত 


২১; বাংলা নাট্যসাহিতে)ঃর ইতিহাস; ডঃ আশুতোষ ভট্রাচার্য॥ পৃঃ 
৩১৯। 


১৪৩; 


গোবিন্দ সিংহের আয়ন! চূর্ণ করার ব্যাপারটিও টড, বর্ণন| 
করেছেন ঃ 


4৯ 101220100910% 10101 01 80101095217 1081001900010 2001790 
016 6110150 781905 4১101019160 10) & 10016 16861017617 ৪ 
119 117601080য 01 1919 20921 (0 006 091061 666117059 01 119 [9111106, 
(096 0101610211 01 9211002, 10116] 006 “819৩ ০01 1076 08109” 
8%81086 076 30100010 080016, 2110, 5181:01186 0, 36126. 1015 
90016111 05 016 210 2100 11090 10110 10117) 1015 (1010116, 


মোঘল সেনাপতি আবছুল্লা, শাহজাদ। পরভেজ প্রভৃতিদের সঙ্গে 
রাজপুত পটসম্যদের যুদ্ধের বর্ণনাতেও “রাজস্থানের অনুসরণ 
লক্ষণীয়। 


পরিশেষে নাটকের নারীচরিত্র গুলি সম্বন্ধে উল্লেখ কর! যেতে 
পারে। মানসী, সত্যবতী এবং কল্যাণী চরিত্রত্রয়ে একই সত্তার 
ত্রিবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ মানসী চরিত্রটি অত্যন্ত 
অস্বাভাবিক বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকে । 


ঃ 


টড রচিত “রাজস্থান, গ্রন্থের বিষয় অবলম্বনে রচিত বাংল! 
সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত “পদ্মিনী 
উপাখ্যান” (১৮৫৮ )। যে টডের গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের এক 
উল্লেখযোগ্য অংশের উৎসরূপে পরবর্তাকালে গৃহীত হবে, তার প্রথম 
যেকাহিনী অবলম্বনে বাংলায় গ্রন্থ রচিত হল তা--পদ্ধিনীর 
উপাখ্যান। পরবতাঁকালে নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ 
এই কাহিনীটিকেই তার 'পদ্মিনী' নাটকে (১৯৯৬) করেন রূপায়িত। 

স্ববিশাল 'রাজস্থান' গ্রন্থ বছবিধ চরিত্র এবং বৈচিত্র্যময় 
আখ্যানের আকর স্বরূপ। কিস্তু তবু তম্মধ্যে এমন ছু'একটি চরিত্র 


১৯৫৪, 





এবং ঘটনা বণিত হয়েছে যা একাধিক কারণেই বিশেষ ভাবে 
আকর্ষণীয় । এইজন্য এই সকল চরিত্র ও আখ্যান অবলম্বনে 
একাধিক গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেছে। পদ্ধিনীর উপাখ্যান 'রাজস্থান' 
গ্রন্থে বধিত এমনই এক আকর্ষণীয় বিষয়-_যা একাধিক কারণেই 
লেখকদের করেছে আকৃষ্ট। 

অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী রাজা ভীমসিংহের পত্তী পদ্মিনীর 
প্রতি সম্রাট আলাউদ্দীনের প্রলোভন এবং তাকে লাভের আশায় 
নিজ শিবিরে আগত বৃদ্ধ রাজার প্রতি সম্রাটের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা । 
অতঃপর পদ্মিনী অসীম সাহমিকতার সঙ্গে কিরূপে রাজাকে মুক্ত 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন মে কাহিনী কেবলমাত্র চিত্তাকর্ষকই নয়, 
সেইসঙ্গে বিম্ময়করও বটে। এরপর প্রতারিত সম্রাট গ্রতিহিংঞ। 
চরিতার্থতার জন্য চিতোর আক্রমণ করলে চিতোর রক্ষার জন্য 
রাজপুতগণ সর্বস্ব পণ করে অলীম সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করেও 
শেষ পর্যস্ত মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে অসমর্থ হলে 
পদ্মিনী সহ সকল ক্ষত্রিয় রাজপুত রমনী কঠিন জহরব্রতের অনুষ্ঠানে 
প্রাণ বিসর্জন দেন; বাস্তবিক চিতোর রক্ষার ব্যাপারে রাজপুত 
বীরগণের বীরত্ব রাজপুত ইতিহাসকে করে রেখেছে উজ্জল । আর 
সেই সঙ্গে কঠিন জহুরব্রতের ন্যায় গান্তীর্যময় ও বিষাদ ভারাক্রান্ত 
অনুষ্ঠানের বর্ণনা পদ্মিনীর উপাখ্যানকে করে তুলেছে অধিকতর 
আকর্ষণীয়। এই জন্যই কবিবর রঙ্গলাল এবং পরবর্তী ফালে 
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিশেষভাবে পদ্মিনীর উপাখ্যানকেই তাদের গ্রন্থের 
বিষয়বস্ত রূপে করেছিলেন নির্বাচিত । 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যিনি “প্রতাপাদিত্যে'রং মত নাটক 
রচন। করে জাতীয়ভাব প্রচার মূলক নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রথম 
প্রবর্তকের গৌরব লাভের হয়েছিলেন অধিকারী, তিনি যে স্বদেশী 


সী পর ১৮ সত 


২২, ১৯০৩ । 


১৫৫ 


ভাব প্রচারের মহত্তর উদ্দেশ্টেই “পদ্সিনী'র মত.নাটক রচনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকতে.পারেন|। 
এই প্রসঙ্গে বর্তমান আলোচনার ভূমিকায় বণিত বক্তব্যের কথা 
মরণ করা যেতে পারে--উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলায় ষে 
এতিহাসিক নাটক এবং উপন্যাস রচনার সুত্রপাত হ'ল, তার মুলে 
ছিল তৎকালীন স্বাদেশিক চেতনা । তাই মুখ্যতঃ রাজপুত বীরত্বের 
কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে নাট/কার ক্ষীরোদ প্রসাদ পরাধীন ভারত- 
বাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্ধদ্ধ করতে হয়েছিলেন প্রয়াসী । 
কবি রঙ্গলাল পদ্মিনীর আখ্যান বিষয়ক কাব্য রচনার ভূমিকাংশে 
বলেছেন £ 

“অমি এতদ্েশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান 
ন। লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহ! গ্রহণ করিলাম ইহার 
কারণ কি 1--এতছৃত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে বণিত বিবিধ 
আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লোকের কণ্স্থ বলিলেই হয়, 
বিশেষতঃ, এ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে 
অধুনাতন কৃতবিদ্ যুবকদিগের উত্তাবৎ শ্রদ্ধাই নহে, এবং এতদ্দেশীয় 
জনসমাজে বিষ্যা-বুদ্ধির বান্ধব মহান্বুভবদিগের, মতে তদ্রপ অদ্ভুত 
রসাশ্রিত কাব্য প্রবাহে ভারতবষাঁয় যুবকদিগের অতযুর্বর চিত্তক্ষেত্র 
প্লাবিত করা কর্তব্য নহে। পরত্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অস্তর্ধান 
কালাবধি-বর্তমান সময় পর্য্যস্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ব 
প্রাপ্তব্য। এই নিদ্দিষ্ট কালমধ্যে এদেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা 
ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। 
বীরত্ব, ধীরত্ব, ধান্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুণালঙ্কারে রাজপুতের! 
যেরূপ বিম্তিত ছিলেন তাহাদিগের পত্বীগণও সেইরাপ সতীত্ব, 
স্বধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ।ছিলেন। অতএব ব্বদেশীয় লাকের 
গরিমা প্রতিপাগ্ পদ্ভপাঠে লোকের আত চিত্তাকর্ষণ এবং তদ ্টান্তের 
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অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয় এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত 
উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্ব্বক রচিত করিলাম ।” 

_ অনুরূপ বক্তব্য ক্ষীরোদপ্রসাদ স্বয়ং না প্রকাশ করলেও এই 
একই মানসিকতা তার পদ্মিনী' নাটক রচনার ক্ষেত্রে ষে কাজ 
করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই । 

ক্ষীরোদপ্রসাদের এতিহাসিক নাটকের নাটকীয়তা প্রসঙ্গে জনৈক 
সমালোচকের মন্তব্য £ “গিরিশচন্দ্র এবং দ্িজেন্দ্রলালের হ্যায় 
ক্মীরোদপ্রসাদ এতিহানিক নাটক লিখিতে যাইয়৷ ইতিহাসকে খুব 
বিশ্বস্ততাবে অন্ুবর্তন করেন নাই । অনেকস্থলেই তিনি নিজের 
প্রয়োজনমত কল্পনাশ্রয়ী হইয়া অভিনব ঘটন। এবং চরিত্রের সমাবেশ 
করিয়াছেন? ২ আমাদের আলোচ্য “পদ্মিনী' নাটকটির ক্ষেত্রে কিন্তু 
সমালোচকের এতাদৃশ মন্তব্য তেমন প্রযোজ্য নয় বলেই স্বীকার 
করতে হয়। বরং নাট্যকার টডের বর্ণনার ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন 
লক্ষিত হয়ে থাকে। 

নাটকে বণিত হয়েছে, রা'ণা লক্ষমণসিংহের অনুপস্থিতির কালে 
সম্রাট আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর হয় আক্রান্ত । কিন্ত এই প্রথম 
আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে হল বিপর্যস্ত । অতঃপর উজীরকগ্তা নসীবনের 
নিকট থেকে রাজা ভীমনিংহের মহিষী পদ্মিনীর অপরূপ সোন্দর্যের 
কথায় সম্রাট পদ্ঘিনীকে দেখতে হয়েছেন প্রলুব্ধ । কিন্তু স্রাটের 
সন্মুখে হিন্দ্ুকুল কামিনীর উপস্থিতি অসম্ভব হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সম্রাট 
রাজা ভীমসিংহ প্রস্তাবিত দর্পণে প্রতিফলিত পদ্মিনীর অপরূপ রূপ- 
লাবণ্য প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পদ্মিনীর প্রতি অধিকত্তর আকৃষ্ট 
হয়েছেন। অতিথিপরায়ণ বিশ্বাসী ভীমসিংহ সম্াটকে তার শিবির 
পর্যন্ত পৌছে দিতে গেলে বিশ্বাসঘাতক সমআাট কর্তৃক হয়েছেন 
88৮8801555582ত8588762 


স্পেস পলাশ পপাকাশ | পান দিীশ্পিসিশিস | শি তি পিপি পাপে 
সপ ৮০ পাপা শাপলার 


*৬ অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ); বাংলা নাটকের ইতিহাস; ৫ম 
সংস্করণ; পৃষ্ঠা ৩০৪। 


৯৫৭ 


মন্তরীণ। এবং রাজার মুক্তিপণ স্বরূপ সম্রাট পদ্মিনীকেই করেছেন 
দাবী। 

--এই প্রসঙ্গে 'রাজস্থানে'র বর্ণনা! উদ্ধত কর! যেতে পারে £ 
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শেষপর্যন্ত কিরূপ কৌশলে রাজ। ভীমসিংহ সম্রাটের কবল থেকে 
মুক্ত হয়েছেন নাটকে তা সবিস্তারে বণিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রেও 
নাট্যকার টডের বর্ণনাকেই ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন। এমনকি 
নাটকে রাণ। কর্তৃক চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দর্শনলাভ এবং দেবী 
কর্তৃক রাজকুমারদের আত্মবলিদানের নির্দেশ দানের প্রসঙ্গটিও টডের 
অন্ুদরণেই রচিত। অবশ্য টড, যেখানে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর 
একাধিকবার আবির্ভাব এবং চিতোরে তাঁর অবস্থানের শর্ততব্বরূপ 
রাজপুত্রদের আত্মবলিদানের নির্দেশদান বিষয়ে বর্ণনা করেছেন, 
সেক্ষেত্রে নাটকে এই প্রসঙ্গ একবার মাত্র বণিত হয়েছে । তবে 
অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে নাটকের একেবারে সমাপ্তির সময়ে 
চিতোর-ঈশ্বরীর ছায়ামুত্তির আবির্ভ।ব উল্লিখিত হয়েছে । 

স্বদেশভূমি রক্ষার্থে আত্মবলিদানের প্রতিদবন্দিতা মুখ্যতঃ অরুণসিংহ 
এবং অজয়সিংহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে রাজস্থান" গ্রন্থে বণিত 


হয়েছে। কিন্ত নাটকে অজয়সিংহের পরিবর্তে পদ্মিনীর ভরাতুক্পুত্ 
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বালক বাদলের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। টডের বর্ণনার সঙ্গে 
নাটকের বর্ণনার অপর একটি পার্থক্যের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করতে হয় । টড. অজয়সিংহকে রাণার আপন সন্তান বলে অভিহিত 
করেছেন। কিন্তু নাটকে অজয়সিংহকে মহারাজ ভীমসিংহের পুত্র 
বলে বলা হয়েছে। তবে উভয়ক্ষেত্রেই অজয়সিংহ যে মহারাণার 
বিশেষ প্রিয়পাত্র তা লক্ষ্য করা যায়। 

আত্মসম্মান রক্ষার্থে পুরনারীবৃন্দের কঠিন জহরব্রতানুষ্ঠানের 
বিষয়ও টডের বর্ণনান্থগত | টডের গ্রন্থে শিকার উপলক্ষে অরুণসিংহের 
সঙ্গে এক চৌহান বংশীয় রমণীর (৫8911216701 ৪ 70001 ৪10০9০$ 
06 06 (01001002100 6105--0206 01 (106 10121001065 01 076 
0)01)87) সাক্ষাৎকার এবং পরিশেষে উভয়ের মধ্যেকার বিবাহ 
বিষয়ে যা বণিত হয়েছে, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকীয় বৈচিত্র্য ও 
সেইসঙ্গে সম্ভবতঃ নাটকের কলেবর বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে এই 
কাহিনীটিকে পরিবত্তিত ও পরিবদ্ধিত করে 'এক মনোরম উপভোগ্য 
রোমান্টিক আখ্যানে করেছেন রূপান্তরিত । 

নাটকে পদ্মিনীর যে পিতৃপরিচয় প্রদত্ত হয়েছে তাতে দেখা যায় 


তিনি সিংহলরাজ হামিরশঙ্কের একমাত্র কন্যা । টডও বলেছেন £ 


[০ (311991151) 1790 681900560 (1)6 091111661 01 1790011 98111. 
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